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নূতন পাঠ্যসচী অনুসারে এই পাস্তকাটি অষ্টমশ্রেণণর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী 
কাঁরয়া লেখা হইয়াছে | বর্তমানে ভারত-ই[তিহাসের যে পর্যায়াটকে এই শ্রেণীর 
জন্য 'নীর্দঘ্ট করা হইয়াছে এতাঁদন পর্যন্ত তাহাকে কিছুটা উপেক্ষাই করা হইত। 
আনন্দের কথা আমাদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ AVR সঙ্গে আমরা আমাদের 
ভাবা নাগরিকদের পারত করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে এই 
ইতিহাসাঁট পাঠ কাঁরতে আকর্ষণ বোধ করে তাহার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা 
কাঁরয়াছি।: ভাষা ও উপস্থাপনাকে বিষয় অন্যায় যথাসম্ভব সহজ ও সরল কারবার 
জন্য প্রয়াস চালাইয়াছ। তবে পনুস্তকাটকে আরও উন্নতমানের staat তুলবার 


জন্য সকল পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ কাঁরব । এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ও শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক 


এবং শিক্ষিকাগণের উপদেশ ও নির্দেশ আশা কার। : 

বর্তমানে প্রাতটি বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে নূতন MATS চাল, করা হইতেছে। 
আমরা আমাদের শিক্ষক-জীবনের আভভ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া এই নূতন ব্যবস্থাকে 
পুন্তকটির রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছি। পর্ষৎ কর্তৃক falas 
পাঁরসরের মধ্যে আমরা বিষয়বস্তুকে একদিকে সঠিকভাবে উপচ্ছাপত কারবার চেষ্টা 
কারয়াছি, অপরদিকে অনৃশনলনণগর্থালকে পর্ষ'তের নির্দেশ অনুসারে তৈয়ার 
কাঁরয়াঁছ। ছাত্রছান্রশগণ দেশের ইতিহাস পাঠে এবং তাহাকে অনুধাবন কারবার 
কাজে যাঁদ উৎসাহ বোধ করে, তবেই আমাদের পাঁরশ্রম সার্থক হইবে। . 
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Objectives of Teaching History 


The main objectives of teaching history will be :— 


(1) 


(2) 


(3 


~~ 


(4) 
(5) 


(6) 


II. 


To inculcate the love of the motherland, reverence for 
its past, and a belief in its future destiny as the home of 
a united cooperative society based on love, truth and 
justice. 1 

To awaken in the pupil a proper understanding of his 
social and geographical environment and an urge to 
improve it. 

To develop the basic concept of India asa land of unity 
in diversity and strengthen the growth of national 
solidarity. 

To broaden the pupil’s mind soas to develop mutual 
-respect for various religious and culture patterns. 

To ‘imbibe and develop the individual and social virtues, 
that make a man a reliable associate and trusted 
neighbour. 

To develop a sense of the rights and responsibilities of 
citizenship and inspire a sense of pride and dignity in 
personal honesty. 


Syllabus of History 
( Revised ) 
for 
CLASS VII 

Pages 

Decline of Mughal Power after Aurangzeb: Rise 

of the Marathas under Sivaji—bid for empire 
under the Peshawas— Third Battle of Panipat: 12 
(a) Advent of the Europeans: The trade settle- if 


ments: Anglo-French rivalry upto 1760 
(b) Growth of English Power + ৰ 
(i) Clive to Dalhousie : Nature of Resistance in 

Bengal — Alivardi, Sirajuddowla and Mir- 

kasem: Resistance in Mysore —Hyder 

Ali and Tipu Sultan — Resistance offered by 

the Marathas: Sikh resistance : Revolt of 

1857 — Abolition of East India Company =~ 33 
(ii) Elgin to Curzon ৮৬ 5 


(6) 


(০) Reforms : Social, educational and administrative 


under Warren Hastings, Cornwallis ; Bentinck, 
Dalhousie, Ripon and Curzon নব 


(d) India on a wider Canvas (in outlines). Her 


IIL. 


IV. 


relation with Afganisthan, Bhutan, Tibet, Burma 
and Ceylon ase 
History of Freedom Movement : Indian National 


Congress—W. OC. Bonnerjea—Swadeshi 
Movement —Surendranath—Bepin Chandra 
—Aurobindo-B. G. Tilak—L, Lajpat Roy 
— Revolutionary Movement — Gandhiji’s 
Non-Violent Non-Co-operation Movement 
—Deshbandhu Chittaranjan — Jawaharlal 


- Nehru—Subhas Chandra Basu — Gandhiji’s 


Civil Disobedience Movement — Khan 
Abdul Gafar Khan—Quit India Movement 
—Netaji’s War against the British and for- 
mation of Azad Hind Government— British 
withdrawal —Independence one 
Impact of important World Events during 
the period ( 1707-1947 ) on India and Her 
People— American War of Independence 
— French Revolution — The Industrial Revo- 
lution— League of Nations—Chinese Revo- 


lution— Second World War-—The U.N. 0... 
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ঘ্রাধুমিক ই্িহাম 


A NEUE গতন 

গুঁরংজেবের উত্তরাখিকারিগণ £ মুঘল রাজশক্তির ধুরন্ধরদের শেষ 
প্রতিনিধি ছিলেন উুরংজেব। তাহার মৃত্যুর পর মুঘল Atalay পঞ্চাশ 
বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই । তাহার রাঁজত্বকালেই এই পতনের লক্ষণ দেখা 
গিয়াছিল। বিশাল সাঁআজ্যের, বিশেষ করিয়! ভারতের ন্যায় নানা জাতি 

4 ধর্মের প্রজাদের উপর রাজত্ব করিতে হইলে যে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও 
তর প্রয়োজন হয় গরংজেবের তাহ! ছিল ন৷। তাহার সংকীর্ণ 
ধর্মান্ধ নীতি,. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য 
অযথ! কালক্ষেপ প্রভৃতি তাহার জীবদ্দশীতেই সাআজে।র বিভিন্নাংশে 
বিদ্রোহের Ye করিয়াছিল! তাহার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে যাহাতে 
সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ ন! হয় সেই Cray তিনি জীবিত তিন 
পুত্রের মধ্যে সাত্মাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
“পুত্ৰদের সকলেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য-ব্যস্ত zeal উঠিলেন। 


২ ফলে এক গৃহযুদ্ধের সুচনা হইল । অন্যতম পুত্র মোয়াজ্জম পিতার নির্দেশ 


অনুযায়ী সাম্রাজ্য বিভক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অপর ভ্রাতার! ইহাতে 
সম্মত ন! হওয়ায় জাতৃন্দে প্রথমে আজম (১৭০৭ গ্রীষ্টাব্দ) এবং পরে কামবক্স, 
নিহত হইলেন ৷ মোয়াজ্জম শেব পযন্ত গৃহ-যুদ্ধেজয়ী হইয়া প্রথম বাহাদুর শাহ, 
বা প্রথম শাহ্‌ আলম নাম ধারণ কারয়! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রথম বাহাদুর শাহের রাঁজতকালে সুবল দরবারের অভিজাতগণ তিনটি 
পৃথক দলে বিভক্ত হইয়! পডিয়াছিল। wa) সম্প্রদায়ভুক্তগণ “তুরানী” এবং 
শিয়া সমর দারতুক্তগণ “ইরানী” নামে পরিচিত ছিল | অভিজাত হিন্দু, মুসলমান, 
ats, রাজপুত রাজকর্মচারিগণ ছিলেন “হিন্দুস্থানী” দল নামে পরিচিত। 
তুরানীদের দলপতি facia নিজাম-উল যুল্ক্‌, ইরানাদের দলপতি ছিলেন 
জুলফিকার আলী। সৈয়দ হুসেন আলী এবং তাহার ভ্রাতা সৈয়দ আবছুল। 
ছিলেন হিন্দুস্থানী দলের নেত৷ | হিন্দুস্থানীবা/ছিল তুরানী ও ইরানীদের বিরোধী | 
১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাহাছুর শাহের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র 
জাহান্দার শাহ. অপর তিন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। 
তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জুল্ফিকাঁর খান। এক বৎসরের 
ওয়--১ 


২ আধুনিক ইতিহাস 
মধ্যেই তাহাকে হত্যা করিয়! | a1 eas ত্র কররুব-সিয়ার সিংহাসন দখল করিলেন 


(39303 J: তাহার পশ্চাতে হিন্দুস্থানী দলের সমর্থন ছিল। হিন্দুস্থান 
দলের হই নেভার একজন সৈয়দ হুসেন আলী হইলেন তাহার প্রধান সেনা- 


পতি এবং অপরজন [সয়দ Sane হইলেন প্ৰান মন্ত্রী | এই ছুইজন্র চেষ্টায় 
দেশে AY ও শুঙ্খল। স্থাপিত হইল। 
কন্ত সৈয়দ, Shea “ ফর্রুখ-সিয়ারকে 
তাঁহাদের, হাতের পুতুলে পরিণত 
করিলেন! করকরং-সিয়ার ছিলেন দুবল, 
ভীরু ও নীচ মানোবৃত্তিসম্পন্ন | ন্যায়, 
অথবা অন্যায় কোনরূপ কাধ করিবার 
ক্ষমতা Seis ছিল ন!। সৈয়দ ভ্রাতৃ= 
বরের প্রভীবযুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া 
তাহাকে উপযুক্ত মুল্য দিতে হইল | 
সৈয়দ, ভ্রাতৃছয়ের বিরোধী আমিরের 
প্রভাবে তাহাদের বিরোধিতা করিয়া 
কর্রুখ-সিয়ার সিংহাসন-চু[ত হইলেন 
(১৭১৯ শ্রী )। তাহাকে প্রথমে অন্ধ 
করিয়া পরে হত্যা করা হইল) ফর্রুখ- 
, ১. ৭: সিয়ার-এর রাজত্বকালে একটি উল্লেখযোগ্য 
নাঁদির শাক. - ঘটন! হইঞ্জ ব্ৰিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 

কর্তৃক Raters stasis, € রপ্তানী বাণিজ্য করিবার অধিকার ate | 
কৰুরুখ-বিয়ারের সৃত্যুর পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্য় বাহাদুর শাহের অনাতন 
পুত্ৰ রফি-উস্‌-শানের দৃই পুত্র রফি-উদ্‌-দরাজাত এবং রফি-উদ্‌-দৌলাকে 
পরপর faata স্থাপন করেন। Sel প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ভ্রাতাদের 
বন্দীন্বরূপ ছিলেন | “অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হইলে সৈয়দ ভ্রাতাদের 
সাহায্যে দহন্মদ শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহম্মদ শাহ, গু্ববতী 
সম্রাটদের ন্যয় oo ছিলেন ন!। সৈয়দ Blows দমন করিবার জন্য তিনি ' 
দাক্ষিণাতোর শাসনকর্তা নিজাম-উল-মুল্ক areata সাহায্য গ্রহণ করিলেন | 
১দধদ আত Peres নিহত হইলেন। অতঃপর ees) মহম্মদ শাহের 
প্রধানদ্ী নিধূত হইলেন | আদফজ| ছিলেন সুদক্ষ শাসক | তাহার কাধে 
নহম্মুদ শাহ হস্তক্ষেপ করিলে তিনি প্রধানমন্তিত্ব ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্য 

এক aya স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য শাসন করিছে থাকেন | 


fal ate 


/ 


_ মুঘল রাজশক্তির পতন e 


মহমদ শাহ্‌ ছিলেন দুর্বল ANAT |. ভীহার দুর্বলতার grata বাংলার 
স্ববাদার আলিবদি খণ, অধোধ্যার শাসক aera জঙ্গ, আগ্রার জাঠগণ 
এবং রোহিলখণ্ডের রোহিলাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং শ্রিবগণ 
পাঞ্জাবে সক্রিয় হইয়া. উঠিল। শেশওয়া প্রথম বাজীরাওয়ের নেতৃত্ছে 
মারাঠার! মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর 
হইল ( ১৭৩০ He.) ৷ এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া পারস্তের নাদির 
শাহ্‌ এবং WIN আবদালী বা. দুররানী ভারত আক্রমণ করিয়া ঃ 
দিল্লী সাস্মাজ্যকে চরম আঘাত ভাঁনিল | I 

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন 
(২৭৪৮ গ্ৰীঃ)। কিন্তু বিধ্বস্ত মুঘল সাআ্বাজ্যকে পুনর্গঠিত বা পুনঃসঞ্জীবিত 
করিবার ক্ষমতা তাঁহার হিল না৷ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (উহার প্রধানমন্ত্রী 
গাঞ্জি উদ্‌-দিন ( ইমাদ্‌-উল্‌-মুলক ) কর্তৃক সিংহামনচ্যুত হইলেন। জাহান্দার 
শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করিয়! বাদশাহ হইয়া বসিলেন। 
এই সময়েই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ কোম্পানী রাজনৈতিক 
শক্তিতে পরিণত হইল ৷ গাজি-উদ্‌-দিনের চক্রান্তে খিতীয় আলমগীর নিহত 
হইলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ, আলম বাদশাহ, হইলেন। কিন্তু গাজি- Bye 
দিনের ভয়ে ত'হাকে প্রথমে মারাঠীদের এবং পরে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। তাহার পর দিল্লীর বাদশাহ, হন দ্বিতীয় আকবর শাহ, (১৮০৬- 
৩৭ খ্রীঃ ) ও দ্বিতীয় বাহাদুর iz (১৮৩৭-৫৭ খ্রীঃ )! তাহার নামে মাত্র 
বাদণাহ ছিলেন। বাহাদুর শাহের আমলেই মহাবিত্রাহ বা সিপাহী facets 
(১৮৭ খ্ৰীঃ) ঘটে | বিদ্রোহীরা তাহাকে ভারতের সম্রাট বলিয়। ঘোবণা 
করেন! এইজন্য বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরে গণ তাহাকে রেঙ্গনে নির্বাসিত 
করেন। সেখানে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটিলে মুঘল বাদশাহী লোপ পায়। 

এইভাবে ওর্ংজেবের উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের অক্ষমতা প্রদর্শন ও 
লিংহালনের জন্য অস্তদ্ধন্দের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাঁবদ্ধিতে সাহায্য 
করিয়। মুল সাত্রাজ্যকে পতনের শেব প্রান্তে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। 

মুঘল শীআজ্যের পতনের কারণ £ স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক 
Isic A পতন হইয়া থাকে। কোন সাজা খ্পকাল স্থায়ী ভয়, 
কোনটি ব! দীর্ঘস্থায়ী হয়। মুঘল সাআন্দোর ক্ষেত্রে এই সিয়ামের ব্যতিক্রম 
হইল না। একদা বিশাল ও শক্তিশালী মুঘল সাআভা কালের অতল গর্ভে 
বিলীন হইয়া গেল। 


নায়ীজোর পতনেত্ব vanes Sa) res 


in 


৪ আধুনিক ইতিচাস 


_ ফলে এই নাআ্াঞ্ছের পতন SI নাই । বস্তুতঃ অভ্যন্তরীণ কারণে পত্নোন্মুখ 
এই malate বহিরাক্রমণের ধাক্কা সম্পূর্ণভাবে ব্বংস-প্রাপ্ত হইল ৷ মুঘল 
সাআাজ্যের পতনের প্রথম কারণ প্রজাদের আনুগত্যের অভাব ।. প্রজা- 
বর্গের স্বাভাবিক আনুগত্য ভিন্ন কোন সাত্রাঞ্্য টিকিয়। থাকিতে পারেন৷ । 
বিভিন্ন জাতিধর্ম অধ্যুষিত ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী ছিল । 
কিন্তু মুঘল, সস্রাটগণের মধ্যে একমাত্র আকবর ব্যতাত অপর কেহই ইহ! 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । আকবর হইতে Alas করিয়া গরংজেব AGE 
সআাটগণ সমরনিগুণ ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিলেন। কিন্ত. 
'পরবর্তা wap ছিলেন দুর্বল ও ব্যক্তিত্র-বিহীন। তাই তাঁহাদের সময়ে; 
AISI GS ভাঙনের পথে অগ্রসর হয়! | 
সাম্রাজ্যের বিশালত! এবং এককেক্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় কারণ 
farce চিহিত কর! যাঁয় | উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশ,র, পূর্বে আসাম 
'হুইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান Ae বিস্তৃত মুঘল সাআাজোর শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা! করা সে যুগে সহজ ছিল ৭! বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের 
সহিত WS সংযোগ সাধন, কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দ্রুত কাঁ্যকর কর! নেই 
যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্ভব: ছিল Al ফলে Alay সকল 
অঞ্চলের উপর মুঘল বাদশাহের প্রাধান্য. সনপরিমাঁণে বজায় রাখা সম্ভব. হই = 
না। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞচলগুলি সুযোগ পাইলেই বিচ্ছিন্ন হইয়! বাইত 
cata কৌন এতিহাসিক্ মনে করে [বের দাক্ষিণাত্য নীতিই 
মুঘল জাআাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ! 


তাঁহাদের মতে দ'ক্ষিণাত্যের 
সুলতানী রাজ্যগুলি ধ্বংস করা ন! হইলে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির 
Bot সম্ভব হইত Ali উরংজেবের রাজত্বের শেষ পঁচিণ বৎসর সুলতানী 
রাজ্যগুলি এবং মারাঠাদের দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের ফলে উত্তর 
ভারতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় রাজকোষ 
শৃষ্য BER পড়ে এবং নৈন্যদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। তিনি দাক্ষিণাত্য 
সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে বা মারাঠা্দিগকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না। 
শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতই মুঘল সাআাজোর পতনের বিশিষ্ট কারণ হইয়া দীড়ায়। 
আকবরের উদার প্রধর্মসহিষ্ণু এবং সমব্যবহারের নীতি শাহজাহানের 
আমলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল | গুরংজেবের সময় চরম ধর্মীয় অনহিষ্ণুত। নীতি 
তমুন্থত হইল | হিন্দ মুসলমান নিবিবেষে সকলের প্রতি একইরূপ ব্যবহার 
করিয়া সকল ভারতবাদীর আান্ুগত/লাভের প্রয়োজনীয়তা আকবর ভিন্ন অপর 
কেনি mats উপলব্ধি করেন নাই! ফলে তাহার! শুধু মুসলমানদের সম্রাট 


এুবল গাজশুক্তির পতন 
gq) AB থাকিতেন। ওরংজেবের atta নীতির ফলে কেবলমাত্র! 
1 


‘হিন্দু, জা, সৎনামী, রাজপুত এবং শিখগণ বিদ্রে'হ করে নাই, সুন্নী সম্প্রদায়! 
ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানগণও তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। 


আমির ওমরাহদের পরম্পর ৰাদ-বিসংবাদ, তাহাদের স্বার্থপরতা এবং 
ক্ষমতা-লিগ্সা শীসনব্যবস্থীয় দুবলতার fe করিয়াছিল। RASA 
উজির ব! প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার লোভে বাদশীহদের প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে 
as হইত al) ইহার ফলে সাআজ্যের ভিৎ ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়িত। 

ais হইতে মামির ওমরাহ, সেনাপতি এবং সৈনিক পৰ্যন্ত সকল 
শ্রেণীর র'জকর্মচারীদের মধ্য বিলাসপ্রিক্সতা, TITS ও দুর্নীতি 
মাআজ্যের ক্ষয়কে ত্বরা্িত করিয়। তোলে । সৈন্যাবাহিনীতে দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও 


 জারিতববৌধ লোপ পাইন এবং শব্রর আক্রমণ হইতে সাম্রীজ্যকে বক্ষা 


করিবার ক্ষমতা! তাহারা হারাইয়া, ফেলিল i ~~ 


= 


» ; আধুনিক ইত্িছাঘ - 2 

গুরংজেবের সময় পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায় ততটা কর্তৃতপরায়ণ হইয়া 
উঠে নাই। কিন্তু পরে তাহাদের ক্ষমতা-লিপ্লা ও দলাদলি মাত্রা ছাড়া ইয়া 
পেল! ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন দল বাদ্‌শাহের উপর প্রভাব 
খাটাইবার জন্য প্রতিঘন্দিতা শুরু করিল এবং শাসনকার্ষ বিশৃঙ্খলাপুণ করিয়া 
সাস্রাজ্যকে ছুবল করিয়া তুলিল1 ; 

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের শেৰ পর্বে পারস্ত সম্রাট নাদির শাহ্‌ Sige 
আক্রমণ করি চরম আঘাত হানিলেন। এই আঘাত সহা করিয়া সাম্রাজ্য 
পুনরুজ্জীবিত করার আর কোন সম্তাবন! রহিল ন! | এইভাবে সাম্রাজ্যের 
আন্তত্ব যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন আহম্মদ শাহ্‌ আবদালীর আক্রমণে তাহা 
সম্পুর্ণ বিলীন হইয়। গেল। ইহার পরবর্তী মুঘল সম্াটগণ নামে মাত্র 
FAG রহিলেন। এইভাবে ভিত্তরের দুধলত। এবং বাহিরের আক্রমণের 
মুখে মুঘল MALTS পতন সংঘটিত হইল ।+ 

শিবাজার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুখান 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহারাষ্ট্রে ভুমিকাকে অনেক সময় সঠিকভাবে ORY 
নেওয়া হয় নাই। মুনলিম শাসনের পর ব্রিটিশরাজ ইহাই হইল প্রচলিত ধারণা | 
| কিন্ত ইংরেজ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের আগে APS ক্ষমতা ছল মারাঠাদের হাতেই 
এবং মায়াঠাশক্তিকে পরাজিত) করার পরেই ইংরেজরা ভারতের শাসক 283 
বনিতে HPA হইয়াছিল 1 Hays শতাব্দীতে শিবাজার নেতৃত্বে প্রথম মারাঠাদের 
জাতায় রা গঠিত হয়। 'মারাঠাদিগকে এক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে 
শিখাজার অবদান প্রধান হইলেও ইহার মুলে অন্যান্য নানা কারণ বিছুমান। 
APC -আরব সাগর হইতে পূবে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষণাত্যের 
উপকূল aaa মহারাপ্ত দেশ বিস্তৃত । xarfe, সাতপুর! ও বিন্ধ্য পর্বত 
FRING দেশকে AAR ও দুর্গম করি তুলিয়াছে। AZO, নদী ও 
দ্বার! সুরক্ষিত মহারা্ দেশের অনুর্ধর ও পর্ব গসঙ্কূল জমি এখানকার 


অধিবাসীদের পরিশ্রমী ও কষ্টসাহ্যু, করিয়াছে SEA, তুকারাম, রামদাল 


প্রভৃতি ধর্মাচাগণের তক্তিধর্ম, ও সামোর বাণী মারাঠাদের মধ্যে দেশপ্রেম 


ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণ! দিয়াছিল । এক SAS সাহিত্য তাহাদের মধ্যে 
এক্যবোধের স্থষ্টি করিয়াছিল | Gxt যোদ্ধা হিসাবে মারাঠারা দাক্গিণাত্যের 
সুলতানদের নিকট পরিচিত ছিল এবং এসব হলতানদের রাজ্যে সামরিক 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজনৈ তক ও সামরিক কৌশলে অভিজ্ঞ হইয়। উিয়া- 
ছিল। এই পটভুঁমিকায় শিবাজীর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রতিভ৷ মারাঠা- 
গণকে এক স্বাধীন এক্যবন্ধ কিড পরিণত করিল। 


- শিবাজী cere যারাঠা শক্তির TET ও 


শিবাজী ee 

শিবাঁজীর জন্ম ও ৰাল্যজীবন : জুনারের নিকট শিবনারের AR) ছুগে 
শিবাজী ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে (মতীস্তরে ১৬২৭ বা ১৬২৯ খ্ৰীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁহার শিত। শাঁহজী COATT প্রথমে এ 
আহম্মদনগর এ পরে বিজাপুরে উচ্চ 
রাজকার্ধে নিযুক্ত ছিজ্গেন। -ভীহার 
মাতা জীজাবাঈ ছিলেন দেবগিরির 
. জায়গীরদার যাদব রা€-এর কণ্ঠ ৷ 
পিত! শাহজী দ্বিতীয়া AG! তুকাবাঈ 
সহ বিজাপুরে থাঁকিতেন। শিবাজী 
বাল্যকালে মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী 
কোগুদেব নামক এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের 
তত্বাবধানে পুণায় থাকিতেন | রামাঁয়ৎ এ 
ও মহাভারতের বীরগণের কাহিনী শিবাজী 
শিবাজীকে তেজস্বী ও হিন্দুধর্মের আদর্শের অনুরাগী করিয়া তোলে। 
সপ্তদশ শতাৰীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের সুলভানী রাজ্যগুলি দুবল 
zeal পড়িলে' শিবাজী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
শিবাজী বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে তোর্ণা দখল করিয়া লইলেন। 
ইহার পর 'রায্লগড় নামে অপর একটি gfe তিনি অধিকার করিলেন। 
দাদাজী' কোগুদেবের আপত্তিতে তিনি আর. অগ্রসর হইলেন A | কিন্ত 
কাহার মৃত্যুর প্র শিবাঁলী আরও কয়েকটি দুর্গ: দখল করিলেন। কল্যাণ 
gat দখল করিলে বিজাপুরের সুলতান ক্রুদ্ধ wal শিবা্ীর পিতা 
াহজীকে বন্দী করিলেন । বাধ্য হইয়! শিবাজী সরবর্তী কয়েক বৎসর 
আক্রমণাত্মক নীতি ত্যাগ করেন এবং শাহজী মুক্তিলাভ FAA | 

শিবীজী-উরংজেব সংঘর্ষ; ১৬৫৬ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শিবাজী 
বিজাঁপুরের অধীন জাগুলী রাজ্যের মারাঠা শীদনকর্তীকে  হত্য। করিয়া 
রাঁজাটি দখল করিরা ল্‌ইলেন। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভিনি মুঘলদের 
সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। শ্বাঙ্গী মুঘল স'আজ্যের আহ AH 
নগর ও জুনার TON করিলে উরংজেব তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া! সন্ধি 
স্থাপনে বাধ্য করিলেন শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শুরংজেব 
cat চলিয়া গেলে শিবাজী পুনরায় আক্ৰমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়। 


বিজাগুরের কয়েকটি অঞ্চল দখল করিলেন। 
শিবাজীর শক্তি ধ্বংস করিবার Sy বিজাপুরের স্ু্গডান (সেনাপতি 


ee আধুনিক ইতিহাস 


আফজল খাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে 
আশ্রয় লইলে আফজল খী উহা দখল করিতে ব্যর্থ হইলেন। আফজল খী' 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং আলোচনার সময় শিবাজীকে হত্যা করিবার : 
চক্রান্ত করিলেন | শিবাজী ইহা জানিতে পারিয়৷ প্রস্তুত হইয়া! আফজল খঁ'র 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আফজল তাহাকে আলিজনের ভান করিয়া তাহার 
'গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে Sow হইলেন ৷ 
শিবাজী “বাঘনখ' নামে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাকে হত্যা করিলেন 
উহার ফলে আফজলের সেনাবাহিনী ভীত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শিবাজা 
হাদের সহজেই পরাজিত করিয়া দক্ষিণ কোন্কণ ও কোলাপুর অধিকার 
| বিয়া লইলেন ( ১৬৬০ খ্রীঃ) । বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে পরপর 
য়কটি অভিযান পাঠাইয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিলেন। 
আফজল খাঁর হত্যার পর ওরংজেব তাহার মাতুল শায়েস্তা খাকে 
শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শায়েস্তা এ পুণ৷, চাকান ও কল্যাণ অধিকার 
করিয়া লইলেন ৷ কিন্তু শিবাজী এক রাত্রিতে শায়েস্তা Alcs অতকিতে আক্রমণ 
করিয়া শায়েস্তা খাঁর পুত্র এবং দেহরক্ষীদের হত৷! করিলেন। শায়েস্তা খা 
পলাইতে গিয়া! শিবাজীর তরবারির আঘাতে হাতের একটি আঙ্কল হারাইলেন | 
পর বৎসর শিবাজী সুরাট ada করিয়! প্রচুর ধনরত্ব লাভ করিলেন 
গুরংজেব এইবার জয়সিংহ ও দিলীর dice শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন | 
শিবাজী পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৬৬৫ শ্রীঃ)। ইহা 
পুরন্দরের সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্ত অনুস'রে শিবাজী ২৩টি দুর্গ ও 
কয়েকটি জিলা মুধলদের ছাড়িয়া দিয়া ২১টি দুর্গ নিজ অধিকারে রাখিলেন। 
হহা ভিন্ন প্ৰয়োজনবোধে মুঘল সম্রাটকে সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। 
বিজীপুর যখন মুঘল শক্তির. সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল তখন শিবাজী সত্যই 
সামরিক সাহায্য দিলেন। গুরংজেব শিব'জীকে মুঘল দরবারে আমন্ত্রণ 
জানাইলেন। জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী পুত্র ASG সহ আগ্রায় 
খ্রংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান না 
দেখাইয়া গুরংজেব তাহাকে মাত্র পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদমর্যাদা দিলেন । 
শিবাজী অত্যন্ত Ra হইলেন এবং প্রতিবাদ জানাইলেন। ওরংজেব তাঁহাকে 
সপুত্ৰ বন্দী করিলেন। শিবাজী অন্ধের ভান করিয়া স্থকৌশলে পুত্ৰ শল্তুজী 
সহ পলাইয়া গেলেন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন 1৮৮ 
পরবর্তী তিন বৎসর মুঘলদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হইয়া শিবাজী 
শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও নিজের শক্তি সঞ্চয় মনোনিবেশ করিলেন | 


শিবাজীর নেতৃত্বে মাক্সঠা শক্তির Seria > 


ওউরংজেব fase রাজা উপাধি এবং বেরাবের জায়গীর দিয়া ABE 
রাখিতে চেষ্টা, করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে (১৬৭০ খ্রীঃ) পুনরায় 
মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। শিবাজী পুরন্দরের সন্ধি অনুযায়ী 
যে সুকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন একে একে সেগুলি wa করিয়া 
লইলেন এবং gate বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। বারংবার যুঘলদের পরাজিত 
করিয়। তিনি gate বন্দরের উপর চৌথ দাবি করিলেন ( ১৬৭২ খ্রীঃ ) 1২ 

শিবাঁজীর অভিষেক £ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে মহানমারোহে শিবাজীর 
ভিষেক-ক্রিয়! সম্পাদিত হইল এবং তিনি “ছত্রপতি,” “cotati 
প্রজাপালক” উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে -উপবেশন করিলেন! পর 
“sq গোলকুগ্ডার সুলতানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া জি জি, ভেলোর 
এবং মহীশুরের একাংশ আপন রাজাভুক্ত করিয়া এক বিস্তীর্ণ মারাঠা রাজ্য 
গড়িয়া ভুলিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী আকন্সিক- 
তাবে স্ৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাহার রাজ্য উত্তরে সুরাটের 
নিকট ধর্মপুর হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

শিবাজীর কৃতিত্ব? ভারতের ইতিহাসে ‘শিবাজী এক গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
দখল করিয়৷ আছেন। তিনি কেবলমাত্র Ka যোদ্ধ। ও অসাধারণ সংগঠকই 
ছলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক, পরধর্মসহিষ্ণু এবং মহান আদর্শে 
বিশ্বাসী তাঁহার প্রেরণায় জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত মারাঠা জাতি মুঘল 
সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কাফি খা! এবং ইংরেজ 
ঈতিহাসিক স্মিথ শিবাজীর বিরুদ্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন | কিন্ত 
এ মন্তব্যগুলি সঠিক নয়। Patan কখনও অবথ। রক্তক্ষয় করেন নাই | 
তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন al বা দমাও ছিলেন না। তিনি ছিলেন কূটনৈতিক ও 
সামরিক প্রতিভার অধিকারী, হিন্দু' আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদীর ও বীর। যুদ্ধ 
কালেও তিনি মুসলমানাদর : ধর্মগ্রন্থ কোরান হাতে afer উহা! 
সনদের হাতে ফিরাইয়! দিতেন! নারীজাতির প্রতি তাহার অশেষ 
শদ্ধ। feat | তাহার সেনাবাহিনী যাহাতে যুদ্ধকালে শিশু, বৃদ্ধ ও আীলোকের 
পতি কোন অত্যাচার না করে সেদিকে শিবাজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ₹ 

শিবাজীর শীদনব্যবস্থা £ বিখ্যাত সমরকুশলী যোদ্ধার ন্যায় শিবাজী 
cama দক্ষ শীসকও ছিলেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সে 
mai, শাননকাৰ্ে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য “অষটপ্রধান” বাঁ আটজন 
স্ত্রী লইয়া গঠিত একটি পরিষদ ছিল। প্রধানমন্ত্রী বা পেশওয়াকে রাজ্যের 
প্রজাদের সঙ্গলের দিকে নজর রাখিতে হইত। শীসনকার্ধের সুবিধার জন্য 


Puan 


Se ‘ আৰ্ধুনিক ইতিহাস 


AIG রাজ্যকে ৪টি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত কর! হইয়াছিল | প্রভ্যেকচি 
. প্রান্ত কয়েকটি পরগণা বা তরফে এবং প্রতিটি তরফ গ্রামে বিভক্ত 
ছিল। গ্রামের শাসনভার ছিল গ্রামি-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। প্রদেশের 
শাননভাঁর ন্যস্ত ছিল একজন বীক্তপ্রতিনিধির উপর" তাহাকে আটজন 
কর্মচারীর একটি পরিষদ সাহায্য করিত। কয়েকটি গ্রামের শাসলকার্ধের 
তদারকি করিতেন দেশমুখ্য বা দেশপাণ্ডে নামক কর্মচারীর | 
শিবাজী জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া সরাসরি প্রজাদের নিকট হইতে 
কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন! প্রজাদের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের উৎপন্ন 
ফনলের ত্রিশ শতাংশ ৰ! পরবঠিকালে চল্লিশ শতাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন! 
_শিবাজী পার্শবর্তী দেশসমূহ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামক ( রাজব্বের 
এক-চতুৰ্থাংশ ও এক-দশমাংশ ) ছুই প্রকারের কর আদায় করিতেন | 
এইগুলি দিলে এসব দেশের উপর মারাঠ! সৈহারা আক্রমণ বা লুঠন করিত al | 
শিবাজীর সৈম্তবাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া গঠিত ছিল। 
অশ্বারোহী-বাহিনী আবার ছুইভাগে বিভক্ত ছিল-_-বাাঁর ও “শিলাদার। 
“বার্সীর সরকার হইতে মাহিন! AVS এবং £শিলাদার” faces যাবতীয় যুদ্ধ- 
সরঞ্জাম, নিজেই ব্যবস্থা করিত। অশ্বারোহী ও পদাতিক ছাড়াও শিবাজীর 
একটি নৌবাহিনীও ছিল। শিবাজার দুর্গগুলি সামরিক ব্যবস্থার প্রধানতম 
অঙ্গ ছিল। মৃত্যুর সময় শিবাজীর অধীনে ২৪০টি দুর্গ ছিল। শিবাজীর 
সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল সেঁনাবাহিনার মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা ৷ 
শিবাজীর সামরিক সাফল্যের অপর একটি কারণ ছিল “গেরিলা বুদ্ধনীতি' | 
মহারাষ্ট্রের ন্যায় ASAT দেশে এই রীতি খুবই কার্যকরী হইয়াছিল। 
শিবাজীর শাবনব্যবস্থ। মুঘল শাসনব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। 
এতিহাসিক যছুনাথ সরকারের মতে “শিবাজী যে শুধু মারাঠা জাতির whi 
ছিলেন এমন নহে, তিনি ছিলেন: মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতি! সম্পন্ন ভষ্টা 77 
তাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মারাঠার| এক জঙ্ঞবদ্, দুধর্ষ এবং জাতীয়তা- 
বোধে উদ্ধদদ্ধ জাতি হিসাবে গিয়া উঠিয়াছিল। ‘sat 
শিবাজীর উত্তরাধিকাপ্িগণ : শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮১ Be ) ভীহার 
qa “gel সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ag সমরকুশলী ও 
প্রতিভাবান না হইলেও তিনি সাহসী ছিলেন। গুরংজেবের পুত্র আকবর 
বিদ্রোহ, ঘেষিণ! করিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্ত “gata নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। শল্ভৃজী দেই অভাবনীয় সুযোগের সছ্যবহার | 
করিতে ব্যর্থ হন! ১৬৮৯ tery উরংজেব বিজাপুর ও গোলকুগ্ডাকে 


শিবাজীৱ cere হাতাঠা! এভির অভ্যথান ১১. 


পরাজিভ করিয়া! “gels আক্রমণ করেন! “SET মুঘলদের হস্ত: বন্দী, 
হইয়া নিহত হইলেন এবং পুত্র শাহুও বন্দী হইলেন! শভূজীর .বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা বাজী রামের নেতৃত্বে মারাঠাগণ প্রতিরোধ চালাইতে থাকে এবং শেষ 
পর্যন্ত মুঘলদের হাত হইতে তাহাদের ছু্গগুলি একে একে পুনর্দখল করিতে 
লাগিল । ১৭০০ শ্রীষ্টাব্দে রাজারামের *মৃত্যু হইলে: তাহার দুই বিধবা পত্নী 
প্রথমে নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য প্রতি ছন্ছিত। শুরু 


করিলেন । শেষ পযন্ত মারাঠাবাহিনীর সাহায্যে প্রথমা vs) তারা 
নিজ শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। 


“তিনি সাফল্যের সঙ্গে গরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চীলাইতে লাগিলেন মারাঠী 


শক্তি দমনের জন্য গুরুজেবের সকল প্রচেষ্টা মারাঠাগণ্‌ ব্যর্থ করিয়া 
দিলেন ৷ গুরংজেব ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন ( ১৭০৭ খ্রীঃ )। 

SNR মৃত্যুর পর শত্তুজীর পুত্র শাহু যুক্তিলাভ করিলেন। ভিনি- 
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া! সিংহাসন দাবি করিলেন। তারাবাঈ শাছর দাবি 
অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাঁদের সুত্রপাত হইল! বাঁলাজী 
বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাহু জয়লাভ করেন।  বালাজী 
বিশ্বনাথ শাহুর ( দ্বিতীয় শিবাজী ) প্রধানমন্ত্রী বা .পশওয়! নিযুক্ত হইলেন। 
১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্নার সন্ধির দ্বারা মারাঠ! গৃহবিবাঁদের অবসান হইল ৷ 
দ্বিতীয় “wat ও “tea (দ্বিতীয় শিবাজী ) রাজ্য সুনির্দিষ্ট হইল | মহারাষ্ট্র 
শাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল এবং দ্বিতীয় শন্তজী কোলাপুরের রাজারূপে 
স্বীকৃত হইলেন। Nd 

: পেশওযাতন্ত্রের উৎপত্তি 

শী ব। দ্বিতীয় শিবাজী বালাজী বিশ্বনীথকে তাহার পেশওয়া (১৭১৩-১ 
২০ খ্রীঃ) অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । বালাজী বিশ্বনাথ 
ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 1 তাহার দুরদশিতা, শীস্নদক্ষতী ও 
সংগঠনী ক্ষমতা মারাঠি, শক্তিকে: পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। ক্রমশ! 
শানুর শাঁনব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতা তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন | 
অবশেষে তিনি পেশওয়া পদটিকে বংশানুক্ৰমিক করিয়া তুলিলেন | 

বাঁলাজী বিশ্বনাথ মারাঠা শীসনব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর 
সংগঠিত করিলেন। মীরাঠা জায়গীরদারদের চৌথ ও সরদেশমুখীর ভাগ 
দিয়া তিনি তাহাদের সমর্থন নিশ্চিত করিলেন) চৌথ হইতে যে অর্থাগিম 


হইত তাহার এক-চতুৰ্থাংশ, পাইতেন রাজ! এবং অবশিষ্ট অংশ গাইতেন 
মারা! সর্দারগণ। সরদেশমুখীর সকল অর্থই রাজা পাইতেন। ১৭১৪: 


ae আধুনিক ইতিহার 

্ব্টান্দে এক সন্ধির দ্বার! মুঘল সঞ্সাটের সার্বভৌম স্থাকারের বিনিময়ে 
সুবল অধিকৃত সকল a শাহু ফিরিয়া পাইলেন। বালাজী বিশ্বনাথের 
পরামর্শে স্বাক্ষরিত এই সন্ধি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য 
স্থাপনে এবং মুঘল দরবারে মারাঠাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিল । 


=A 


১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রথম 
বাজীরাও ced (১৭২০-৪০ খ্রীঃ) হইলেন। পেশওয়ীদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন সমরকুশলী ও সুচতুর কূটনীতিবিদ্‌। তাহার আদর্শ ছিল সর্বভারতীয় 


শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শাক্তর অভ্যুত্থান se 


_ এক হিন্দু সাম্রাজ্য ! ( হিন্দু-পাদ-পাদশাহী ) স্থাপন করা! এই পরিকল্পনাকে 
কার্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রথম বাজীরাও হিন্দুরাজগণ, অভিজাত 
শ্রেণী ও দলপতিদের সংঘবদ্ধ করিয়! তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। 

প্রথম বাজীরাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ ও বুন্দেলরাজ- 
হুত্রশীলের সহিত সিত্রতা স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য 
বিস্তারে সচেষ্ট হুইলেন। তাহার সাঙত্রাজ্য বিস্তারে ভীত হইয়া মুঘল ANT 
সহন্মদ শাহ্‌ হায়দ্রাবাদের নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিজাম, 
মারাঠাদের বিরুদ্ধে দীড়াইয়! শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন. এই জয়ের: 
ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মারাঠীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল ! 
ইহার পর বাজীরাও পশ্চিম উপকূলে সল্সেট ও বেসিন বন্দর হইভে 
পতু্গীজদিগকে বিতাড়িত করেন | ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হই ২” 

পাঁণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বাঁলাজী বাজীরাও 
পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি নীনালীহেৰ নামে অধিক পরিচিত 
হন। ছত্ৰপতি শাহু একটি দলিলে পেশওয়াকে মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বময় 
কর্তৃত্ব দান করেন এবং শিবাজীর বংশধরদের রাজপদে অধিষ্টিত রাখেন |. 
. ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে পেখওয়! মারাঠ! রাষ্ট্রের সর্বেমবা Zeal 
দাড়াইলেন। বালাজী বাজারাও পিতার ন্তায় সাত্রাজ্যবাদা নীতি অনুসরণ 
করিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পিতার নীতি হইতে বিচ্যুত হন। হিন্দু পাদ-পাদ- 
শাহীর আদর্শ ত্যাগ করিস তিনি হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকলের উপর 
সমানভাবে উৎপীড়ন চালাইলেন। ফলে উত্তর ভারতের হিন্দুগণ তাহার 
*. বিরোধী Bal উঠিলেন। মারাঠা সৈন্তবাহিনীতে তিনি অস্ত, জাতি ও 
ধর্মের লোক গ্রহণ করিয়া মারাঠ! জাতীয়তাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং 
মারাঠা বুদ্ধনীতিতে পরিবর্তন আনেন | ৃ 

এই সকল ত্রুটি সেও তাঁহার সময়ে মারাঠ। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে | 
১৭৬০ গ্রীষ্টাব্দে নিজামকে পরাজিত করিয়া ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় 
করেন এবং আহ্মদনগর, বুরহানপুর, দৌলতাবাদ ও বিজাপুর লাভ করেন। 
বেরারের ভৌসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় 
করেন ও BGT! জয় করেন। A 

coments সৈন্তদল রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে (১৭৫৮ শ্রীঃ) উত্তর 
ভারতেও অভিযান করে। এই সময়ে আফগানিভানের সুলতান আহম্মাদ 
শাহ্‌ আবদালী দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া- 
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ছিলেন! মারাঠারা আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাঁড়িত করিয়! মুঘল 


সস্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং আফগানদের. নিকট হইতে 


পাঞ্জাব অধিকার করিয়। লইস। ১৭৫৯ খ্রষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী 
55 = \ 
পাঞ্জাব উদ্ধারের FI ভারত আক্রমণ: করিলেন; sous খ্রীষ্টাব্দে ' 


পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর হস্তে যারাঠাগণ শোচনীয় ভাবে 


সং 


পরাজিত হইল! বালাজী বাজীরাও ভগ্নহ্নদয়ে প্রাণভ্যাগ করিলেন |: এই 
আঘাতে -মারাঠা ABST গঠনের স্বগ চিরতরে ব্যর্থ হইয়া গেল। ' মারাঠ। 
শক্তির QIAGIA ফলে ভারত ইংরেজ শানন স্থাপনের পথ সুগম হইল | 
অনুশীলনী Vv 
বিষয়মুথা গ্রন্থ ( Objective Type Questions ) ; 
I. শুষ্যস্থান পুরণ কর 5 


i) - হানত্বকালে মুখলদরবারের অভিদাত গণ তিনার্ট পৃথক দলে “eeu 
h পৃথক দলে “Fes ভুইয়া 


'পড়িগাছিল | (i) মহমদ শাহের রাজত্বকালে পারস্তের ... ভারত আক্রমণ করেন | 


(Hi) শরংজেবের --- ও ধম নীতি উহার ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। ' 

(iv) s+ ভারত আক্রমণ ও Tes) লুঠন এবং আহম্মদ শাহ, আবদানীর পুনঃ পুনঃ 
ভারত আক্রমণ +++ ALAN চরম আঘাত হানয়াছিল। ie 

(৮) পিবাজীর পরিবারের অভিচাবক ছিলেন... | 

2, সঠিক উত্তর টিক (4) দিয়া বুঝাউয্রা দাও: ৪ 

(6) ফারুকশিয়ার ইঃ Zier কোপপানীকে বিন। eve বাণিজ্য করিবার অধিকার 
দেন ১১৭১ [0] 1/১৭৬১ Dos 01/১৭৭১ 01 aire’ 

(8) সরদেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ ই পাইতেন টং 

-মারাঠা সর্দারর [0] / মারাঠা রাজারা (0./ মারাঠা মন্ত্রীরা Oi 

(ili) ৮এহিন্দুপাদ-পাদশাহী” নামে একটি হিন্দু সাস্রাজয প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন থাণাঙ্গী বিশ্বনাথ [1 / প্রথম বাজীরাও [] / শান [71 | 

জংক্ষপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) : 

1. প্ররংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্বন্ধে কি জান ? 

2. শিরাজীর আবির্ভাবের সময় WIS) জাতির অবস্থা ক্রিপ ছিল? 

3. শিবাজীর সৈন্যবাহিনী সম্থদ্ধে কি জান? 

4. শিবাজীর শাননবাবন্থা কিরূপ ছিল 7 

5. মৰল সাযাজোর পতনের জন্য গুরংদেব কতদুর দায়ী ছিংলন ? 

বঙনাআক Sa (Essay Type Que tions) £ 

এ. ওরংজেবের পরবর্তী ITA সম্রাটদের FACS Fe জান ; 

2, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের-কারণগুলি আলোচনা কর | 

3. থারাঠাশক্তির অভ্ুখানের ইতিহাস আলোচনা কই 1... ¢ 

4 

রী 


গারাঠা জাতির a) শি্বাজীর চরিত্র ও ঢুতিত্ব * 
নেকি জান? পেশঞ্যাদের ক্র 


পেশওয়াপদের উৎপত্তি 8 


(পুনরায় স্থাপিত হয়।- ইহার পর 
age বণিকগণ কালিকটে 


Bathe চালাইত। আরব 


লাভের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ বণিক- 


| বিরোধিত। লক্ষ্য করিয়া তাহার 


দ্বিতীয় ব্যাক 


ইউরোগীয়দের আগমন 
ইউরোপীয় ৰণিকগণ_তাহাদের বাণিজ্য-কুী £ ভারতব্ধের সঙ্গে বহু 
প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল | 
রোম ও গ্রীসের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ও দ্ুতবিনিময়ের কথা 
সকলেরই জানা আছে। সন্তম শতাব্দীতে ‘ভারত সহাসাগরে আরব 
নাবিকদের আধিপত্য স্থাপিত হইলে ভারতের সমুদ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের 
হাতে চলিয়া যায়। সেই সময়ে ইতালির ভেনিস, ক্লৌবেন্স, জেনোয়। 
প্রভৃতি শহরের বণিকেরা আরবদের নিকট হইতে ভারতীয় পণ্য কিনিয়া 
লইয়া ইউরোপের অপরাপর দেশে চালান few) কিন্ত মধ্যযুগের শেষ- 
ভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে .জলপথে সরাসরি যোগাযোগ 
স্থাপন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । পতুগাল এ ব্যাপারে অগ্রণীর 
ভূমিকা পালন করে। ৃ 
age বণিকগণ £ পতুগালের নাবিক ভাক্ছ। ডাঁগামা ১৪৯৮ 
খ্রীষ্টাব্দে উত্তমাশ| আন্তরীপ খঘুরিয়া আঁরতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট 
বন্দরে উপস্থিত হইলে ভারতের 
ARS ইউরোপের প্রত্যক্ষ সংযোগ 


SPM উপ স্থত হইতে লাগিল । 
কালিকটে তখন আরব বণিকেরা 


বণিকদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
বাণিজ্যের একচেটিয়া 43অধিকার 


গণ আরবদের সহিত দ্বন্দ শুরু 
করিল। পতুগীজগণ কালিকটের 


হিন্দু রাজা 'জামোরিন-এর 


afer কোছ্নির হিন্দুরাজীর 


রংলর একজন করিয়া গভর্নর igs হইতে আসিতে লাগিলেন] Sees 


ine আধুনিক ইতিহাস 


খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক গভনর নিযুক্ত হইলেন। ভারতে ASME সাত্রাা 
স্থাপনে তাহার অবদান সমধিক ৷ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুর রাজ্য 
হইতে গোয়া বন্দরটি,দখল করিয়া নিলেন | ছলে, বলে, কৌশলে তিনি স্থানীয় 
রাজাদের উপর পতুগীজ আধিপত্য স্থাপন করেন। হলপ্রয়োগে Dex 
প্রচারেরব্যাপারে পতু গীজর! ছিল অত্যম্ত উৎসাহী । ক্রমে ক্রমে পর্তুগী জরা gab, 
দমন, বেসিন, লালসেট, বোস্বাই, গোয়া, কালিকট, কোচিন, কুইলন, sare, 
মনলিপত্তন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে। পর্তুগীজ অধিকৃত 
গোয়ায় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট, জেভিয়ার (St. 5819.) আসিয়াছিলেন 
এবং সেখানেই তিনি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন; 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পর্তুগীজ শক্তি ও প্রাধান্য বুদ্ধি পায় | কিন্ত 
ইহার পর হইতে তাহাদের পতন শুরু হয় | বিজাপুর, মারাঠ| এবং মুখলশক্তির 
প্রতিকূলতার ধাকা। সামলানো তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়ায়। শেব 
ATS গোয়া, দমন, -দিউ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভিন্ন: অপরাপর সকল স্থান 
হইতে তাহারা বিতাড়িত হয় ইউরোপে ক্রুমে ওসন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের 
সঙ্গে পাল্লা দিতে বিফল হওয়ায় ভারতেও ay teal কোণঠাদ! হইয়া পড়িল 
ওলন্দাজ বণিকগণ £. ভারতবর্ষ হইতে পতুগীজ শক্তিবে 
প্রধান ভূমিকা ছিল ওলন্দ'জ নাডাচদের।  প্রোটেস্টান্ট ধর্ম 
দের সঙ্গে পতুগীজদের পুধ হইডেই ধর্মী বিরোধ ছিল। ক্যাথলিক owas 
শক্তিকে ধ্বংস করা এবং প্রাঙাদেশে উপনিবেশ = বাণিজ্য বিস্তারের আকাক্কাঃ 


warrant প্রথমে যবদাপ, সুমাত্রা ও অন্যান্য ইন্দোনেমীয় দ্বীপপুঞ্জে” 


আধিপত্য স্থাপন করে । ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তগীজদের বিরুদ্ধে কালিকটের 
শাসক এবং সিংহলের রাজার সঙ্গে তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইল। ক্রমে ক্রমে 
পতুগীজদের বিতাড়িত করিয়া তাহারা সুরাট, কালিকট, কোচিন, 
মসলিপত্তন, পাটনা, বাজেশবর, চু'চুড়া, কাশিমবাঁজার প্রভৃতি স্থানে এবং 
সিংহলের কান্দী, কলম্বো, ত্রিঙ্কোমালিতে ঘাঁটি স্থাপন ক | পতুগীজদের মত 
তাহারা ধর্মান্ধ বাঁ অত্যাচারী ছিল না। কিন্তু পরে ওলন্দাজ আধিপত্য ভারতে 
প্রায় নষ্ট হইয়! ধায় ইংরেজদের প্রতিদন্দিতা এবং ববদ্ধীপ, স্ুমাত্রা অঞ্চলে 
প্রধান উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতের প্রতি ওলন্দীজব্রে মমনোযোগই 
হইল ভারতে ওলন্দাজ শক্তির পতনের কারণ ৷ পর্তুগীজ শক্তিকে দূর্বল করিয়া 
ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ গলন্বীজগণই সুগম করিষ! দিয়।ছিল। 
ইংরেজ বণিকগণ 2 পরতৃগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রাচ্যদেশের 
সহিত ব্যবসায়ের সাফল্য ইংরেজদেরও ভারতে আসিতে অনুপ্রাণিত করে । 


ইউরোপীয়দের আগমন ১২ 


১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নাবিক corsa জলপথে বিশ্ব পরিক্রমার সমাপ্তি এবং 
১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড কর্তৃক স্পেনিশ নৌবহরের ধ্বংস সাধন-__এই দুইটি 
ঘটন! ইংরেজ নাবিক ও বণিকগণকে নিজেদের সামুদ্রিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়। তুলিয়াছিল এবং পূর্বদেশে ব্যবদায়-বাণিজ্য করিতে উৎদাহিত 
করিয়াছিল! ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের অনুমতি aga ইংরেজ 
বণিকদের দ্বার! গঠিত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসা স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্‌-এর স্ুপারিশপত্র 
লইয়। ক্যাপ্টেন হুকিন্স মুঘল সম্রাট . জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন | 
সুরাটে ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংরেজ 
দূতরূপে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন এবং: প্ুগীজদের প্রতিকূল! 
সত্বেও গুজরাট, আমেদাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, মাদ্রাজ, পাটন! প্রভৃতি স্থানে 
ইংরেজ কুঠি স্থাপনে সমর্থ-হন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-পতুগীজ চুক্তি দ্বারা 
ভারতে ইংরেজ ও পতুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্িতার অবসান ঘটে । ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
Raced রাজ! দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পর্তুগালের রাজকন্যার বিবাহ হইলে 
পতুগাল বোম্বাই শহরটি দ্বিতীয় চার্লসকে যৌতুক হিসাবে দান করে। চার্লস 
উহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়! দেন। ক্রমে বোস্বাই ইংরেজদের 
বাণিজ্যকুঠিগুলির মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ কুঠি হিসাবে পরিণত হয়। এই সময় 
হরিহরপুর, হুগলা, পাটনা, কাঁশিমবাঁজার প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের কুঠি 
স্থাপিত হইল | 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মুঘলগণ হানবল হইয়া পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে | অতিরিক্ত es আদায়ের প্রশ্নে 
১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে। ইংরেজগণ 
প্রাজিত হইয়া হুগলী পরিত্যাগ করে। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ, জব চার্ণক 
বাংলার শাসনকর্তার সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাইলেন। শাস্তি স্থাপিত 
হইলে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার ইজারা পাইলেন | 
এই তিনটি গ্রামকে ঘিরিয়াই কলিকাতা! মহানগরীর পত্তন হয়। ১৭০৯ 
Rice কলিকাতায় ফোট উইলিয়াম দুর্গ নিমিত হয় এবং বাংলা দেশের 
ইংরেজ কুঠিগুলিকে একটি xox কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন ক্র! হয়। 
১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফরকুখশিয়রের ফরমান্‌ পাইয়া ইংরেজ বণিকর! বিনা- 
es আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। অবশ্য বাংলার 
নৰাব মুগ্সিদকুলি খ এই ফরমান অগ্রাহ্য করেন। 

ফরাসী বণিকগণ 3 ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফরাসীগণ যথার্থভাবে ভারতে 


৩২২ 


১ আধুনিক ইতিহাস 


বাণিজ্যের প্রচেষ্ট। সুরু করে। এ বৎসর ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর মন্ত্র 
কোলবার্ট-এর চেষ্টার ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানী নামে একটি বাঁণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান HAS Za | ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রীদোয়া ক্যারোর চেষ্টায় স্থুরাটে 
সর্বপ্রথম বাণিজ্যহনঠি স্থাপিত হয়। পরের বৎসর মন্ুলিপত্তনে আরও একটি 
ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয় । ১৬৭৩ শ্ৰীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ফরানী কুঠি স্থাপিভ 
হইল | ক্রমে ইহ! ভারতে ফরাসী কুঠিগুলির মধ্যে দর্বপ্রধান হইয়া! উঠে। 
পরের বংসর শারেস্তা খার অনুমতিতে ফরাসীরা চন্দননগরে একটি 
বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে! ইহার পরে ফরাসীরা ১৭২১১ ১৭২৫ ও ১৭৩৯ 
Merc মরিসাঁস, মাহে ও কারিকল দখল করে। প্রথমদিকে বাণিজ্যই 
ছিল ফরাসীদের লক্ষ্য। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতে ফরাসী 
সাত্রাজা প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। ফরাসী 
গভর্নর qa ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা । ফলে ইংরেজদের সহিত 
ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দিত৷ সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিজয়ের মধ্য 
দিয়! ফরাদীদের আশা! বিলীন হইয়া যায়। 
অপরাপর ইউরোপীয় বণিকগণ £ পর্তুগীজ, ওলন্দাঁজ, ইংরেজ ও 
ফরাসীরা ছাড়াও অন্যান্ত ইউরোগীয় জাতিও ভারতে আসিয়াছিল। দিনেমার- 
গণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প'নী নামে একটি কোম্পানী গঠন করিয়া ( ১৬২০ 
গ্রাঃ) ভারতে আসে এবং শ্রীরামপুর এবং ত্রিবান্ধুরে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি 
নির্মাণ করে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আটিয়! 
উঠিতে al পারিয়! উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ত্যাগ করে। দিনেমার 
ছাড়াও ক্্যারী্স, সুইডেন এবং অক্টিয়ার বণিকগণ নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়া ভারতে বাণিজা করিতে আসিয়া ব্যর্থ হইয়! ফিরিয়! যায়। 
ইঙ্গ-করাসী দ্বন্দ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আধিপতে'র প্রশ্নে ইংরেজ ' ও 

ফরানীদের মধ্যে বিরোধ ও প্রকাশ্য ছন্দ দেখা দিল। এই ছন্দের ক্ষেত্র ছল 
_ প্ৰধানতঃ দক্ষিণ ভারতের PANS উপকূল । এই উপকূলে মাদ্রাজে ছিল 

ইংরেজদের এবং পণ্ডিচেরীতে ছিল ফরাসীদের ঘাঁটি 1 ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
ইউরোপে Sata উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পার- 
বিরোধী দলে যোগদান করে এবং ভারতেও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। 
দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় র'জ'দের পারস্পরিক ছন্দে তাহার! ইংরেজ ও ফরাসীদের 
সাহাধ্য চাহিলেন এবং এই ছুই শক্তি হুই পরস্পর বিরোধী পক্ষে যোগ দিল। 

. কর্ণাটকের পরিস্থিতি? বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী করমণ্ডল উপকূল এবং 


ইউরোপারদের আগমন-__ইঙ্গ-ফরাসী GA ১৯ 


উহার সংলগ্ন ভূখগ্ডকে কর্ণাটক বলা হইত! দাক্ষিণাত্যের স্থুবাদাঁর নিাম- 
উল-মূলকের অধীনে একজন নবাব কর্ণাটক শাসন করিতেন। আর্কট 
শহর কর্ণাটকের রাজধানী ছিল । হায়দরাবাদের নিজাম মুঘলের সুব'দার 
হইলেও তিনি মুঘল বাদশীহকে অগ্রাহা করিয়! কার্ধতঃ স্বাধীনভাবে শাঁসন- 
কার্য চালাইতেন। অনুরূপভাবে আর্কটের ( কর্ণাটকের ) নবাঁবও নিজামকে 
অগ্রাহ্য করিয়া কার্ধতঃ স্বাধীনভাবেই রাজৰ চালাইতেন। 

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা কর্ণাটক আক্রমণ করিয়া আর্কটের নবাব 
GMS আলীকে হত্যা করে এবং নবাবের জামাতা Stel সাহেবকে সাতারায় 
বন্দী করিয়া লইয়! যায়। কর্ণাটক রাজ্যের উত্তরাধিকার aval গোলমাল 
স্থষ্টি হয়। : ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাঁদের নিজাম আনৌয়ার-উদ্দীন নামে 
একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে কর্ণাটকের নবাঁব নিযুক্ত করেন। 

এই ব্যবস্থাতে কর্ণাটকের গোলমাল মিটিল ন!। নবাব দোস্ত আলীর 
aA তখনও শক্তিশালী ছিলেন। তাহার! অত্যন্ত oe? হইয়া 
থাকেন। টাদা সাহেবও BAB হন। অসম্থপ্টির এই aan ইংরেজ 
ও ফরাসীর। কর্ণাটকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় নামিল। 

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ £ ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নৌসেনাপতি বার্্ণটির 
নেতৃত্বে এক fate নৌবহর পণ্ডিচেরীকে বিপন্ন করিয়া তুলিলে পণ্ডিচেরীর 
শাসক gee মরিশাস্‌ হইতে al বুরদনের নেতৃত্বে এক ফরাসী নৌবহর 
আনয়ন করেন। ফরাসী নৌবাহিনী মাদ্রাজ দখল করিয়া asa! তখন 
আনোয়ার-উদ্দীন ছিলেন কর্ণাটকের নবাব। get তাহাকে আশা Gat 
ছিলেন যে, ফরাসীরা তাহারই হাতে মাদ্রাজ প্রতার্পণ করিবে। কিন্তু 
তাহার কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি এক বিরাট বাহিনী ফরাসীদের erm 
প্রেরণ করিলেন। ছুপ্লে মাত্র পাচশত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সান্টোমের 
যুদ্ধে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন । অবলীলাক্রমে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয| 
Qa ভারতে সাত্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে চাপ 
ও লা বুর্দনের মধ্যে মাদ্রাজের ভবিষ্যৎ লইয়া মতবিরোধ উপস্তিত হইল | 
ইংরেজরা এই সুযোগে পণ্ডিচেরী অবরোধের জন্য 'এক ব্যর্থ চেষ্টা করিল। 
ইতিমধ্যে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইল। আঁশ-লা- 
স্যাপেলের সন্ধির শর্ত অনুসারে ফরাসীরা ইংরেজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিল | 

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল £ কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধে ফল 
ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। | 

(ক) কর্ণাটকের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তি (ফরাসী 


SE - Sights ইতিছান 


ও ইংরেজ) ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দবন্দে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ 
করে। তাহারা রাজনৈতিক. দন্দে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারিল 

_ যে, ভারতীয় শাসক শক্তি দুর্বল এবং পতনোনুখ | 

Q) ফরাসী সেনাপতি get এবং ইংরেজ পক্ষের ক্লাইভের মত বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তিদের কাছে ভারতীয় সামরিক শক্তির দুর্বলত৷ পারিক্ষার ভাবে 
ফুটিয়া উঠিল তাহার! বুঝিলেন যে, ইউরোপীয় সৈন্যগণ অপেক্ষা ভারতীয় 
সৈন্যগণ যোদ্ধা হিসাবে নিকৃষ্ট ইহাতে ইংরেজ ও ফরানীদের ভারতে দাস্মাজ্য 
বিস্তারের আকাজ্ক! প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। 

(গ) তাহারা আরও বুঝিলেন, দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতে WMS বিস্তার 
করিতে হইলে শক্তিশালী নৌ-বহর থাকা প্রয়োজন | 

কর্ণাটকের দ্বিতীয় qq: প্রথম কর্ণটিক যুদ্ধ অমীমাংসিত ভাবে শেষ 
হওয়ায় ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই | 
কিন্ত এই যুদ্ধ দেশীয় শক্তিগুলির সামরিক দূর্বলতা এবং ইউরোগীর শক্তি- 
গুলির সামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের 
হায়দারাবাদে নিজাম উল্-মুল্‌ক স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৭৪৮. 
খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আসফ জার মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও 
দৌহিত্র মুজফ ফর জঙ্গের মধ্যে 'সংহাসনের অধিকার লইয়| বিবাদ শুরু 
হইল। ইতিমধ্যে কর্ণাটকেও একই পরিস্থিতির স্থষ্টি হইল । নিজাম-উল্‌-. 
WF আনোঁয়ার-উদ্দীনকে কর্ণাটকের নাবালক নবাণের অভিভাবক 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আনোয়ার উদ্দীন নবাবকে হত্যা করিয়া নিজেই 
নবাব হইয়! বসিলেন। কিন্ত কর্ণাটকের পূবতন এক নবাবের জামাতা 
bral সাহেব নবাবাঁ দাবি করিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া এই 
বিরোধকে ইংরেজ ও ফরাসীর! নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করিল। 
মুজফ_ফর জঙ্গ ও চাদ! সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন cer আর ইংরেজরা 
নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দীনকে সমর্থন.করিল | ফরাসীদের সহায়তায় 
মুভকর oY ও চাদ। সাহেব মিলিতভাবে আনোয়ার-উদ্দীনকে আক্রমণ 
করিয়া তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন | আনোয়ার-উদ্দীনের পুত্র 
মহম্মদ আলী ব্রিচিনাপন্লীতে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজরা তাহার সহিত - 
চিত্রতা করিয়া তাঁকেই কর্ণাটকের নবাব বলির স্বীকার করিয়। লইল। 

এদিকে. ইংরেজদের মিত্র নাসির জঙ্গ আতভায়ার হাতে নিহত হইলে 
মুজকফর জঙ্গ হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭৫০ খ্রীঃ) 
কলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল.। দুপ্পে এক বিরাট: 


WG cc) West Beas 
8১3 ১০৪০ 


RSA MAHA আগমন- ইন্ব-ফরাসী ছন্দ ২১ 


Rec, ররর রক 


CAD প্রেরণ করিলে সেখানকার 


অঞ্চলের শাসনকর্তী নিযুক্ত হইলেন। . মস্থুলিপত্তন বন্দর ফরাসীদের 
অধিকারে আসিল। অল্পকাল পরে মুজক্‌ফর জঙ্গ নিহত হইলেন। 
ফরাসী সেনাপতি git তখন নিজামের পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে সিংহাসনে 
বসাইলেন | এইভাবে হায়দার বাদে করাসীদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিল! 

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সাহায্য লইয়া চাদা সাহেব ত্রিচিনাপল্লীতে 
মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন | ইংরেজগণ বাধ! দিবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর হইল । রবার্ট ক্লাইভ 3 
নামক জনৈক ইংরেজ সৈনিকের 
কৌশলে ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় 
করিল  আর্কট উদ্ধারের জন্য 
bil সাহেব, ত্রিচিনাপল্লী হইতে 


অবরোধ HAA হইয়! ASA) এই 
সুযোগে ইংরেজরা ফরামীদের 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল ও - 
ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিল | চাঁদ! 
সাহেব বন্দী ও নিহত হইলেন | 
ইংরেজদের মিত্র মহম্মদ আলীই 
কর্ণাটকের নবাব হইলেন। দাক্ষি-. 
শাত্যে ফরাঁসীদের পরিবর্তে ইংরেজদের প্রভাব -ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল! 
দৃপ্পের ফরাসী সাত্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হইয়া গেল। ফরাসী 
সরকারের নির্দেশে দুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের 
অধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইল (১৭৫৫ খ্ৰীঃ ) | 


oa 


দুল্লের ব্যর্থতার কারণ £ যোসেফ, ge ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ ননগরের: 


গভর্নর হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর 
গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হন । তিনি যে SA যোদ্ধা, রণকুশল 
সেনাপতি ও দৃূরদশী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ 
নাই। ভারতের রাজশক্তির দুর্বলতা ও গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়! বিদেশী 
চরিত্রে এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মম্তরিতা, Saws, অপরের সম্পর্কে 
আবজ্ঞা, অধৈর্ধ প্রভৃতি দোষের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাহার অতিরিক্ত 
আত্মবিশ্বাসের: দরুন তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষের অন্নমৌদন বা! 


az আধুনিক ইতিহাস 


অপেক্ষা না রািয়াই কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে এই দশে সাস্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন 
দেবিয়াছিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষ-তীহার উপর প্রসন্ন ছিলেন না 

দুপ্নের সঙ্গে নৌ সেনাপতি লাবুর্দনের একাধিক বার মতভেদ ঘটে | 
সুদক্ষ সেনাপতি বুদীকে কর্ণাটকে ন! 'রাখিয়া হায়দারাবাদে পাঠান তাহার 
পক্ষ মারাত্মক ভুল হইয়াছিল । এইরূপ নান! বিধ কারণে দাক্ষিণাত্যের 


Cw) 1 


কর্ণাটকে তিনি ব্যর্থ হন এবং ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সরকারী হু হুকুমে 
ফরাসীদেশে ফিরিয়! যাইতে হয়। TAS সত্বেও এই কথা বলা যায় যে, 
স্বদেশের মর্যাদা ও গৌরব সম্বন্ধে পরম আগ্রহণীল এই ব্যক্তিকে ভারতের 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে একজন মহারথী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।. 


£ 


ইউ্োোপীয়দের আগমন_ ইঙ্গ-ফরাসী দ্ধ ২৩ 


কর্ণটকের তৃতীয় যুদ্ধ £ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে “সপ্তবর্ষ যুদ্ধ” সুরু 
হইলে এদেশে দাক্ষিণাত্যেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল! ফরাসী সরকার কাউণ্ট লালীকে প্রধান সেনাপতি ও 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান । তিনি এদেশে আসিয়া প্রথমে ইংরেজদের 
মেন্ট ডেভিড দুর্গ দখল করিয়া লইলেন। মাদ্রাজ জয়ের জন্য তিনি বুসীকে 
হায়দারাবাদ হইতে সরাইয়া আনিলেন। কিন্তু বুদী কর্ণাটকে উপস্থিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম দরবারে ফরাসী প্রতিপত্তি অবলুগু হইল | লালী 
মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরেজ নৌবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে সেই 
আক্রমণ প্রতিহত করিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরী ফিরিয়া যাইতে 
বাধ্য হইলেন। এ বৎসরই স্তার আর্থার কুট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে 
চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীও ইংরেজরা 
অধিকার করিল এবং পরে জিঞ্জি ও মাহের পতন aga) save খ্ৰীষ্টাব্দ 
প্যারিসের সন্ধি দ্বার ইউরোপে শাস্তি স্থাপিত হইলে ভারতেও ছুই পক্ষের 
মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ভারতে ফরাসীগণ তাহাদের স্থানসমূহ 
ফিরিয়া পাইল। কিন্তু এই স্থানগুলি কেবল বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেই 
ব্যবহৃত হইবে এই প্রতিশ্রুতি তাহাদের দিতে হইল । ভারতের রাজনীতিতে 
ফরাদী প্রভাব চিরতরে লুপ্ত হইল। 

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ £ ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিষোগিভায় ফরাসীদের 
ব্যর্থতার কারণ বহুবিধ । নিম্নে সংক্ষেপে কারণগুলি উল্লেখ করা! হইল £ 

(ক) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ, নৌ-শক্তিতে ফরাসীরা ইংরেজদের 
অপেক্ষা অনেক দুর্বল ছিল ! 

(খ) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাহায্য ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর পত্তন হইয়াছিল। সেইজন্ত সর্ববিষয়ে এই কোম্পানীকে 
সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। ইংরেজ ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী 
ব্যবসাদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া এই জাতীয় অসুবিধা ছিল al! 

(গ) ফরাসী ইস্ট ইত্ডিয়া কোন্পানীকে অর্থের অভাবে ক্রমাগত 
বিপন্ন হইতে হয়; কিন্তু ইংরেজদের অর্থাভাব ছিল না। [ও 

- (ঘ) ফরাসী সরকার ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী তে 
ভিলেনই না বরং উদাসীন ছিলেন বলা যায়। ভারতে ফরাঁসীদিগকে ফরাসী 
সরকার সময় মত সাহায্য করেন নাই, এমন কি প্রয়োজনীয় অর্থও দেন নাই; 
উপরন্ত ভারতে ফরাসী গভর্নরদের কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন। 

(ও) ভারতে ফরাসীদের উপযুক্ত কোন ঘাঁটি ছিল না; অন্তদিকে 


a8 আধুনিক হাতহাস " 
বাংলা জয়ের পয কলিকাতায় ইংরেজদের স্থায়ী সামরিক ঘটি স্থাপিত 
হয়। বাংল! দেশে ইংরেজ ইচ্ছামত অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে পাঁরিত। 
একজন. এতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন, “বাংলা যাহাদের হাতে, আর 
সমুদ্রে যাহারা বিপুল শক্তির অধিকারী, পণ্ডিচেরীর ঘাটি হইতে তাহাদের 
হটাইতে হইলে আলেকড়ান্দার বা নেপোলিয়নের প্রতিভাও পর্যাপ্ত নহে!” 
wr অন্তশীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) : 
1. - সঠিক উত্তর টিক্‌ (V) দিয়া বুঝাইয়া ate: 
(9 ভারতে পতুগিজ -শক্তির স্থাপয্নিত ছিলেন 'ভাক্কো-ডা-গাম়|/আলবুকাৰ্ক ৷ 
সেন্ট জেভিয়ার | 
(i) ইংরেজর] জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ফরমান লাভ 
করেন ১৭৫১ গ্রীষ্টাব্দে / ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে / ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে / sees RAH ৷ 
(iil) কলিকাত| নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন টমাস রে / ফ্রান্সিম ডে / জব চার্ণক / 
লৰ্ড ক্লাইভ | ) 
(i) কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ supe হয় ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে / ১৭৪, স্রষ্টা / ১৭৪৬ 
খুীষ্টাব্দে / ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে । ; 
2. Wat পুত্রণ কর £ \ 
G) ahi কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয় । 
Gi) কিন্ত কর্ণাটকের পূর্বতন নবাবের জামাতাঁ-নবারী দাবি করিলেন । 
(Gi) ১৭৫১ শষ্টাবে একরাপীদের সাহায্য লইয়া tim সাহেব--মহন্সদ আলীর 
বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রা করিলেন | এ 
(iv) রবার্ট ক্লাইভ নামক জনৈক ইংরেজ সৈনিকের কৌশলে ইংরেজ পক্ষ 
জয় করিলেন | 
(৮) এ বখসরই — বন্দীবাগের যুদ্ধে লালীকে চুড়ান্ততাবে পরাজিত করিলেন। 
সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক efx (Short Answer Type Questions) : 
1. কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। 
2. কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ বর্ণন| কর | 
রচলা ত্বক Lei ( Essay Type Questions 90 
1. ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য পতু'গীজ ও গলন্দাজ বণিকদের প্রচেষ্টার 
বিবরণ Ae | 
2. ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরেজ বণিকগণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা aes 
আলোচন! কর। 
3. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে ইন্-ফরাসী ছন্দ ও উহার 
ফলাফল বর্ণনা কর। va ; 
4. WAT কাধাবলী বর্ণন| কর। তাহার বার্থতার কারণ উল্লেখ কর। 


তৃতীক্স অধ্যায় 
ইংরেজ শক্তির বিকাশ 
ক্লাইভ StS ভালচহাসী 

বাংলার প্রতিরোধের প্রকৃতি : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অদ্যুদয়ের 
গোড়াপত্তনের প্রথম "ধাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের মাধ্যমে । ইহার দ্বিতীয় পর্যায় অনুঠিত 
হইয়াছিল বাংলাদেশে | ৃ হু 

মুঘল সম্রাট আকবরের আমল হইতে ধুরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা- 
দেশ মুঘল সত্রাটদেরই অধীনে ছিল। কিন্ত মুশিদকুলি খাঁর সময় হইতে 
বাংলার নবাবগণ একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব সুরু করেন। মুশিদকুলি খা 
ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার 
অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ws দিতে বাধ্য করেন। যদিও ইংরেজরা এ সুযোগ 
সম্রাট ফাঁররুকশিয়ারের নিকট হইতে আদায় করিয়াছিল । : পরবর্তী নবাব 
স্বজা-উদ্দীন ইংরেজদের ব্যবসায় বাণিজ্যে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করিতেন। 
মজার মৃত্যুর পর সরকরাজ খী বাংলার নবাব হইলেন। সেই সময় নাদির 
শাহের আক্রমণে দিল্লীতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই অব্যবস্থার 
সুযোগ লইয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবদর্ণ খা সরফরাজ এঁকে ঘেরিয়ার 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিয়া লইলেন। 

আলিবদী খঁ (১৭৪০-৫৬ খ্ৰীঃ)ঃ আলিবদী খাঁ দিল্লীর সম্রাট 
azn শাহ্‌কে প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাংলার 
নবাব fant নিজের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইলেন। আলিবদী খা 
ছিলেন Brae! ও দক্ষ শাসক। আলিবদীর আমলে বাংলাদেশে বগী 
অর্থাৎ মারাঠাদের আক্রমণ প্রায় বাৎদরিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল | 
anne হাত হইতে দেশকে রক্ষার জন্য আলিব্দী আপ্রাণ চে! করিয়'- 
ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বংসরে বার লক্ষ টাক! চৌথ এবং উড়িষ্যার 
একাংশের NST আদায়ের অধিকার মারাঠাদিগকে দিয়া তাহাদের আক্রমণ ' 
হইতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। : 

মুশিদকুলি খীর সময় হইতেই বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে! ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলিৰদীঁর মনে 
যথেষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা থাকিলেও তাঁহাদের প্রতি তিনি কোন বিদ্বেষভাব 
দেখান নাই । ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকিয়া তিনি তাহাদের 
বাণিজ্যের সুযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দুর্গ নির্মাণ বা কোন 
রকম সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিতে চাহেন নাই । 

ইংরেজদের শক্তি ও অর্থবল যে বাড়িতেছে তাহা আলিবদী বুঝিতে 


ate আধুনিক হীতহাস 
পারিয়াছিলেন এবং নৌবলে বলীয়ান ইংরেজদের বাংলাদেশ হইতে বিতাড়ন 
১০118 3 করাও যে শক্ত কাজ তাহাও তাহার বোধগম্য 
ৃ -ছিল। একবার তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, 
স্থলে আগুন লাগিলে তাহা নিভানো৷ কঠিন, 
(এখানে বগী আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত কর! 
হইয়াছে) কিন্ত জলে আগুন ' লাগিলে 
কে তাহা নিভাইতে পারিবে? এইভাবে 
ইংরেজদের ' নৌশক্তি ayes তিনি আশঙ্কা 
প্রকাশ _ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইংরেজ 
কোম্পানী অন্যায় বাড়াবাড়ি করিলে তাহাদের 
শাস্তি দিতেও তিনি কস্থুর করেন নাই। 
১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যায় আচরণের জন্য শেষ 
] : পর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকা fra ইংরেজদের 
আলিবদীঁ খণ নবাবকে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল। আলিরদা 
খ ইংরেজদের প্রতি সতর্ক অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। আলিবদীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শহার তিন 
কক্তার ঢাকা? পূর্ণিয়া ও পাটনার শাসকদের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। জীবিত 
অবস্থায় তিনি প্রিয় দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র ) সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে 
উত্্লাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সিরাজ-উদ্‌-দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
রাংলার মসনদে আরোহণ করেন । 
| সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ): আলিবদীর প্রথমা কন্তা 
মেহেরুন্নিমা বা ঘসেটি বেগম ছিলেন ঢাকার নবাব শহমৎ Gy বা নাওয়াজিস্‌ 
মহম্মদ খাঁর স্ত্রী। ঘসেটি বেগমের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। দ্বিতীয়! 
কন্ার. পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং তৃতীয়া কন্যার পুত্র পিরাজ-উদ্‌-দৌলার মধ্যে 
' সিরাজকেই aire বেশী স্নেহ করিতেন। সিয়াজকে উত্তরাধিকারী করায় 
ঘসেটি বেগম এবং সৌকৎ জঙ্গ উভয়েই অত্যন্ত BAB? হইয়াছিলেন। 
উভয়েই সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। তাহাদের সাহায্য করিতে 
আসিলেন ঘসেটির দেওয়ান রাজবল্লভ। জগৎ শেঠ ও উমি্টাদের মতো 
ধনী ও স্বার্থপর বণিকেরা তরুণ নবাবের বিরুদ্ধে একত্রিত হইতে লাগিলেন। 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলা মসনদে বসিবার সময় হইতেই ইংরেজ বণিকগণ তাহার 
বিরোধিতা YP করে। নূতন নবাব সিংহাসনে বসিলে ইংরেজরা নজরান 
পাঠাইবার চিরাচরিত প্রথা অমান্ত করে। ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের 
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ইংরেজ শক্তির বিকাশ-_পিরাজ-উদ্‌-দৌলা ২৭ 
পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর অর্থ ও ধনরত্ব লইয়া কলিকাতায় গিয়া ইংরেজদের নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজের নির্দেশ সত্বেও ইংরেজগণ কৃষ্ণদাঁসকে ভাহার 
নিকট সমর্পণ করিল না। এইসময় ইউরোপে 
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য ভারতেও যুদ্ধ বাধার 
আশঙ্কায় ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ তাহাদের 
নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, of নির্মাণ, অস্ত্র 
সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। 
সিরাজ তাহাদের এইসব যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ 
করিবার আদেশ দিলেন। ফরাসী বণিকগণ 
সিরাজের আদেশ মানিল। কিন্তু ইংরেজগণ 
এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল। 

ঘসেটি বেগম ও রাজবল্লভের সঙ্গে 
ইংরেজদের যোগাযোগ  ঘটিতেছে__সিরাজ 
তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুকৌশলে তিনি ঘসেটি সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
বেগমকে নিজ তত্বাবধানে লইয়া আগিলেন। ইহাতে ইংরেজরা ভয় পাইয়া 
গিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পর্বের ব্যবহারের BT 
অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নির্মাণ চালাইয়া যাইতে লাগিল | 
কলিকাতা অভিযান £ এদিকে সৌকৎ জঙ্গকে দমন করিবার oF 
সসৈন্যে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া সিরাজ ইংরেজদের নিকট হইতে যুদ্ধ 
প্রস্তুতি বন্ধ করিবার আদেশের উত্তর পাইলেন। তাহাদের উত্তর অত্যন্ত 
অসন্তোষজনক বিবেচনা করিয়া সিরাজ রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিলেন : 
এবং কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করিয়া লইলেন (জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ ):। 
পরের দিনই সসৈন্যে কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কলিকাতার ইংরেজ 
গভর্নর ডেক সাঙ্গোপাজো৷ সহ পলাইয়! গিয়া ফলতায় আশ্রয় লইলেন;। 
সিরাজ কলিকাতা অধিকার করিলেন। কলিকাতায় ফোট উইলিয়ম দখল 
করিবার সময় যে কয়জন ইংরেজ সৈন্য আহত হইয়াছিল তাহাদের ভার 
অধস্তন কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইল। রাত্রিতে এই আহত ব্যক্তিদের 
মধ্যে কয়েকজন মারা গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার ইংরেজ 
ম]াজিস্টেট হল ওয়েল একটি অলীক কাহিনী রচনা করিলেন। এই কাহিনী 
অনুসারে মোট ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি ঘরে ১৪৬ জন 
ইংরেজকে সেই রাত্রিতে রাখিবার ফলে ১২৩ জন. শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা 
গয়াছিল। পরবতিকালে এঁতিহাসিকগণ ইহাকে সম্পূর্ণ অলীক সাম্রাজ্য- 
বাদী ছুরভিসন্ধিপুর্ণ কাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন | 
সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা! দখলের সংবাদ মাদ্রাজ গিয়া পৌছাইল এবং 
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সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওফাটসন একদল সৈন্য ও নৌবহর লইয়া 
বাংলায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন ৷ নবাবের প্রতিনিধি মানিকর্টাদের বিশ্বাস 
ঘাতকতার় ইংরেজর! সহজেই কলিকাতা! দখল করিল এবং হুগলী লুণ্ঠন করিল। 
সিরাজ পুনরায় সৈন্য লইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ান। হইলেন। ক্রাইভও 
বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন | শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে 
আঁলিনগরের সন্ধি নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (৯ই কেব্রুনারী, ১৭৫৭ 
Rr) | এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজগণ alors বাণিজ্য করিবার অধিকার 
এবং কলিকা গায় দুর্গ নির্মাণ, টাকশীল স্থাপন প্রভৃতি বহু সুবিধা লাভ করিল। ' 
স্থির হইল নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকিবেন। 
পলাশীর ya: ইহার পর ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাগী যুদ্ধের সুত্রে ক্লাইভ 
চন্দননগরে Atal ঘাটি দখল করিয়া লইলেন। ইহাতে করাসীদের নিকট 
হইতে সিরাজের সাহায্য পাইবার সম্তাবন! লুপ্ত হইল। এদিকে সিরাজের 
পদস্থ কর্মচারিগণ যথ।__মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ei, qaqa প্রভৃতি, তাহাকে 
-মসনদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র AMS করিলেন। মীরজাফর ছিলেন আলিবদী 
খর SHAS | সনদের লোভ তাহাকে ষড়যন্ত্রের নায়ক করিয়া তুলিল। 
রবার্ট ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন এবং সামান্য অজুহাতে সিরাজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । -২৩শে জুন, ১৭৫৭ Als ভাগীরথা নদীর তীরে 
পলাশীর প্রান্তরে ছুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল । অধিকাংশ নবাবী সৈন্য 
নীরজাফর ও রায়ছুর্লভের নির্দেশে নিশ্চেষ্ট রহিল । মীরমদন ও মোহনলালের 
'বীরত্বে ইংরেজদের পরাজয় যখন অবধারিত সেই সময় মীরজাফরের পরামর্শে 
পিরাজ যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন । সেই সুযোগে ক্লাইভ পাস্টা আক্রমণ 
করিয়া ছত্রভঙ্গ নবাবা সৈন্যদের পরাজিত করিলেন। এইভাবে ক্লাইভ প্রকৃত- 
পক্ষে জয়লাভ না৷ করিয়াও বড়ঘন্ত্রকীরীদের বিশ্বীসঘাতকতীয় জরা হইলেন। 
সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়। আপিয়া নুতন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। নেই আশা বার্থ হইলে ভাগলপুরে ফরাসী কু্টর অধ্যক্ষ 
afacy ল’র সাহায্য লইবার জম্ম গোপনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ধরা 
পড়িয়া মুর্শিদাবাদে মানীত হইলেন। সেখানে মীরজাফরের অ'দেশে তাহার পুত্র 
মিরন কর্তৃক নিহত হইলেন | এইভাবে জালিয়াতি, বিশ্বানঘাতকতা ও যড়যন্ত্রের 
মধ্য নিয়া ইংরেজদের সাহায্যে মীরজাফর ঝাংলার মসনদে আহোহণ করিলেন | 
পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল £ পলাশীর যুদ্ধের কলে বাংলা wal ভারত- 
ইতিহাসে এক রাজনৈতিক বিপনন সংঘটিত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত 


ইংরেজ শক্তিরবিকাশ-__ মীরজাফর ae 


হইল। পলাশীর যুদ্ধ ছিল বাংলায় ইংরেজ কতৃত্ব স্থাপনের প্রথম সোপান | 
এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফরাসী প্রতিদন্দিতা নির্মূল হওয়ায় এবং বাংলার, 
সম্পদ হাতে পাওয়ায় দাক্ষিণাত্যে ইন্গ-করাসী ছন্দে ইংরেজদের. জয়লাভ 
করা সহজ হইয়াছিল । বাংলাদেশেও ত'হাঁদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় 
এবং বাংলাদেশে তাহার! একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে । পলাশীর 
যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইলেন ৷ ছুবল মীরজাফর: 
ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত: হইলেন। ইংরেজদের সাহায্যের বিনিময়ে 
তাহাদের অভাবনীয় পারিতোধিক দিতে গিয়া মীরজাফর কপর্দকশুহ্য হইয়া 
পড়িলেন এবং সামরিক দিক হইতেও তাহাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িলেন। এই স্থযোগে ইংরেজরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দীড়াইল। 
সিরাজের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ কেহ কেহ সিরাজকে উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত 
এবং দাঁয়িত্বজ্ঞানহীন অকর্মণ্য যুবক হিসাবে বর্ণনা! করিয়াছেন। আবার 
কেহ কেহ তাঁহার চরিত্রে দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহার নিঃস্বার্থ প্রকাশ 
দেখিতে পাইয়াছেন। সেই যুগে ধনবান যুবকদের চরিত্রে যে-সকল YA. 
পরিলক্ষিত হইত সেগুলি স্বভাবতই সিরাজের চরিত্রেও বর্তমান ছিল), 
Baas মাতামহের crac তাহার চারিত্রিক ক্রটিগুলি সংশোধিত: 
হইবার সুযোগ ঘটে নাই। অল্প বয়সে নবাব হইবার ফলে তাহার চরিত্রে | 
উদ্ধত্য এবং উচ্ছুঙ্ঘলতাও দেখা দিয়াছিল। শাসন ব্যাপারে দুরদশিতার 
অভাব হেতু তিনি . কতকগুলি ভুলভ্রান্তিও করিয়াছিলেন ।  মীরজাফরের, 
ছলনায় ভুলিয়। এবং তাহার কুপরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধবন্ধের নিদেশ 
দিয়! তিনি মরাত্মক তুল করিয়াছিলেন | তথাপি তিনি এমন কতকগুলি কাজ- 
করিয়াছিলেন যাহা নবাব হিসাবে তাহার দক্ষতা বা দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে, 
সেটি বেগমকে নিজ তত্বাবধানে আনিয়া এবং আকস্মিকভাবে কলিকাত। 
দখল করিয়া তিনি তাহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সামরিক কৃতিত্বের . পরিচয় 
দিয়াছিলেন। দেশরক্ষার জন্য তাহার চেষ্টা এবং বাংলার নবাবের পদমধাদা 
অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ তাহার আকাজ্ক। তাহাকে প্রশংসার পাত্র করিয়াছে। 
মীরজাফর ( ১৭৫৭-৬০ Bz): পলাশীর যুদ্ধে দেশভ্রোহিতা করিয়া মীর- 
জাফর ইংরেজদের জয়লাভে সাহায্য করিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ 
বাংলার মসনদ লাভ করিলেন। ইংরেজরা ২৫ লক্ষ টাকা এবং বৎসরে 
৩০ হাজার পাউণ্ড আয়ের জমিদারী পাইল । ইহা ছাড়া ইংরেজ কর্মচারি- 
গণ: মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিল।: 
ইংরেজদের দাবি মিটাইতে গিয়া রাজকোষের অর্থ ফুরাইয়! গেল৷" ইহার 


AL 


/ 
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পর -পু্ণিয়ার সৌকৎ জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ cava 
সাহায্য লইয়া মীরজাফর খণ আরও বাড়'ইয়া ফেলিলেন। এই আধিক 
ও সামরিক দুর্বলতার ফলে মীরজাফর মস্নদে অধিচিত থাকিলেও প্রকৃভ- 
পক্ষে ক্লাইভই শাসন কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা 
লইয়া ইংরেজদের সহিত মীরজাফরের বিবাদ উপস্থিত হইল । ইংরেজদের 
নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
মীরজাফর চু চুড়ার ওলন্দাজ বা wis 
বণিকদের সহিত গোপনে যোগা- 
যোগ করিলেন। তাহারা বাটাভিয়া 
হইতে মীরজাফরের সাহায্যের জন্য 
কয়েকখানি জাহাজ আনাইল। 
এই সংবাদ AZT ক্লাইভ ১৭৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে বিদেরা নামক স্থানে ওল ন্দাজ 
নৌবহরকে পরাজিত করিলেন। এই 
পরাজয়ের পর ওলন্দাজরা বাংলাদেশ 
ত্যাগ করিল। পর বৎসর ক্লাইভ 
বাংলাদেশ ভ্যাগ করিয়া স্বদেশে 
গমন করিলেন। 2 

Ph মীরজাফরকে তাহার কৃতকর্মের 

: মীরজাফর শাস্তিস্বরূপ মসনদচ্যুত কর হইল এবং 
তাহার জামাতা মীরকাশিম নবাব হইলেন (১৭৬০ শ্রীঃ)। . ইংরেজদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মীরকাশিমও প্রচুর পারিতোধিক দিতে স্বীকৃত 
হুইলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তাহাকেও অপস্থত হইতে হইয়াছিল। 

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ আবার ভারতে আসিলে মীরজাফর 
কোম্পানীকে প্রচুর টাকা ও নানাবিধ বাণিজ্যক সুবিধা দিয়া! দি হয়বারের 
জন্য বাংলার নবাব হ'ন। এই সময়ে তিনি শাসনযন্ত্রকে ইংরেজদের 
আধিপত্য হইতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত 
হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ইহার পর তাহার পুত্র নজম্‌-উদ্‌-দৌলাকে 
নবাবপদে স্থাপন করা হয়। এই সময় হইতে বাংলার নবাব ইংরেজদের 
ভাত'ভোগী নামে মাত্র নবাবে পরিণত হইলেন | .. 

মীরকাশিম £ (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ): মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দিলেন। ইংরেজ শাননকর্ত ভ্যান্লিটাট 
এবং ‘তাঁহার পরিষদ ছুইলক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু শীঘ্রই 
মীরকাশিসের সহিত ইংরেজদের বিরোধ ৰাধিল। 
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মীরকাশিস ছিলেন দূরদর্শী স্বাধীনচেতা মানব । ইংরেজদের সর্বময় 
প্রাধান্য তাহার কাছে অসহ্য মনে হইল। সুশিদাবাদ হইতে মুজেরে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়| তিনি সেনাবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হইলেন | 
তখন দেশে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানী বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত | 
ইংরেজ কোম্পানী WSs’ নামে ছাড়পত্র 
স্বাক্ষর করিয়া দিলে সেই দস্তক CHUA 
ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের আমদানী ও 
রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে বিনা শুক্কে লইয়া যাইতে . 
পারিত। ইংরেজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের 
অপব্যবহার শুরু করিল। তাহারাও 
কোনরূপ es না দিয়! বাণিজ্য করিতে 
লাগিল। অথচ দেশী বণিকদের এ কর 
দিতে হইত এবং ইহার জন্য তাহাদের 4 
মালের দাম স্বভাবতই বেশী হইত। . ., মীরকাশিম 
ইংরেজগণ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম দামে মাল free 
করিয়া লাভবান হইতে লাগিল | মীরকাশিম এই ব্যাপারে ইংরেজ গভর্নরের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি এক 
আদেশ জারী করিয়া দেশী ও বিদেশী বণিকদের শুল্ক বা কর হইতে রেহাই 
দিলেন। ইহাতে ভাহার রাজন্বের প্রচুর ক্ষতি হইল । কিন্ত নিজ প্রজাব্গর 
স্বার্থরক্ষার জন্য সেই ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইলেন | 

ইহাতে পাটনার ইংরেজ কুঠির অধাক্ষ He হইয়| পাউনা শহরটি দখল 
করিয়া লইলেন। মীরকাশিম পাটনা পুন্দখল করিয়া সেখানকার ইংরেজ 
কুঠি qn করিলেন। অবশেষে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া 
উঠিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়। মীরকাঁঞশস পাটনায় পলায়ন করিলেন এবং সেখানে এলিস সহ 
ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিলেন | তারপর তিনি অধোপ্যায় পলায়ন করিলেন। 

বল্সারের যুদ্ধঃ অতঃপর মীরকাঁশিম ইংরেজদের সহিত শক্তি পরীক্ষার 
জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি অযোধ্যার নবাব এবং সম্রাট দ্বিতীয় 
শাহ্‌ আলমের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এই ত্ৰিশক্তি জোটের 
সেনাবাহিনী পাটনার দিকে অগ্রসর হইল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে 
বন্পারের রণক্ষেত্রে এই সেনাবাহিনীকে মেজর মুনরে| পরাজিত করিলেন। 


\ 
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মীরকাশিম নেপালের দিকে পলাইয়া গেলেন। ভারতের ইতিহাসে 
বক্সারের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া ইংরেজরা! এদেশে তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, 
আর বজ্সারের যুদ্ধে উহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। এই যুদ্ধে ৷ 
ইংরেজরা বঙ্গ-বিহার বিজয় সম্পূর্ণ করিল। 

মীরকাশিমের চরিত্র ই মীরকাশিম fac দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা, 
প্রজাবসল নবাঁব। ইংরেজদের সাহায্যে তিনি বাংলার মসনদে বসিয়া- 
ছিলেন সত্য; কিন্তু ইংরেজদের তাবেদারী করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। 
তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আত্মমর্ধাদীসম্পন্ন পুরুষ । বাংলাদেশকে বক্ষ! 
করিবার শেষ চেষ্টা করিচ/ভিনি সকলের Sats পাত্র হইয়া আছেন। 


| রবাট ক্লাইভ 
১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ছাবিবশ বৎসর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 
কেরানীর চাকু র গ্রহণ করিয়া রবার্ট ক্লাইভ ভারতে আসেন । তিনি মীদ্রাজে 
; ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্রে TS OF করেন। 
কিছুকাল কেরানীর কাজ করিবার পর 
তিনি কোম্পানীর : সেনাবাহিনীতে যোগ 
দেন। তাহার তৎপরতায় কর্ণাটের 
দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ wal হয়৷ 
তাহার সমর্কুশলতার ফলেই দাক্ষিণাত্যে 
ইংরেজ প্রাধান্ত স্থাপিত হয় এবং দুপ্লের 
ফরাসী AST স্থাপনের আশা! ধুলিসাৎ 
হইয়া যায় । 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত। পুনর্দখলের 
. রবার্ট ক্লাইভ সময় ক্লাইভ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর ster ante আসীন হন। আলিনগরের চুক্তির মাধ্যমে বিনা শুক্কে- 
ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অধিকার, দুর্গ নির্মাণের অধিকার প্রভৃতি স্ুযোগ- 
সুবিধা! তিনি সিরাজের নিকট হইতে আদায় করেন। f 
ইহার পর ক্লাইভ সিরাজ বিরোধী যড়যন্তকারীদের সহিত যোগ দেন। 
পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রহৃতির নিক্ষিঘুতার ফলে পলাশীর 
যুদ্ধে ক্লাইভ জয়ী হইলেন। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে কাইভও প্রচুর 
পুরস্কার পাইলেন, মীরজাফর মসনদে আরোহণ করিলেন । ক্লাইভ ইংরেজ 
after প্রতিষ্ঠানকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিলেন। বাংলার 
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নৰাবীর পশ্চাতে প্রকৃত শক্তি হইয়া উঠিল ইংরেজ কোম্পানী । বাটাভিয়। 
হইতে আগত ওলন্দাজ নৌবহরকে বিদেরার যুদ্ধে ক্লাইভ পরাজিত করেন 
(১৭৫৯ খ্ৰীঃ) এবং পর বৎসর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান (১৭৬০ গ্রীঃ)। 

ক্লাইভের দ্বিভীরবার ভারতে আগমন £ বক্সারের বুদ্ধের কয়েকমাস 
পরে ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতে ইংরেজ শাসনকর্তা হিসাবে ফিরিয়া 
আসিলেন। তাহার অনুপস্থিতিকালে ইংরেজ কর্মচারীরা যেন তেন প্রকারে 
নিজ নিজ ্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে থাকে । এই পরিস্থিতিতে তাহাকে বাংলাদেশে পাঠানো হইল | 
ইতিপূর্বে তাহাকে ‘ae’ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল | 


বাংলাদেশে পৌছিয়াই ক্লাইভ কোম্পানীর শাসনে কিছু কিছু পরিবর্তন 
সাধন করিলেন। শাসনকার্ধের যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন | 
কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় করা ও পারিতোধিক নেওয়া বন্ধ 
করিলেন। তাহাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া দুর্নীতিমুক্ত করিবার উদ্যোগ 
লইলেন এবং সেনাবাহিনীর সংস্কার করিয়া তাহা শক্তিশালী করিয়া 
তুলিলেন। 

_বাধিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার প্রতিশ্রুতিতে মুঘল সম্রাট, শাহ 
আলমের নিকট হইতে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িস্তার দেওয়ানী লাভ 
করিলেন। ইহার ফলে রাজন্য আদায় ও দেওয়ানী বিচারের ভার ইংরেজদের 
Boia DY হইল এই দেওয়ানী লাভের ফলে তাহারা নবাবের সমপর্যায়ভুক্ত 
হইল এবং তাহাদের অধিকার আইনত স্বীকৃত হইল। দেওয়ানী লাভের 
পর ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের এবং দেওয়ানী বিচারের দায়িত্ব নবাবের উপরই 
রাখিয়া দিলেন। বাংলার রাজস্ব সম্পর্কে ইংরেজদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল 
না বলিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে দেওয়ানীর 
যাবতীয় কাজের দায়িত্ব রহিল নবারের উপর, কিন্তু রাজস্বের অধিকার রহিল 
ইংরেজদের হাতে । ইহার ফলে নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব । আর 
ইংরেজদের হাতে রহিল দায়িত্বহীন ক্ষমতা । এই ব্যবস্থা Cas শাসন’ 
( Dual Government ) নামে পরিচিতি লাভ করে। 

এই শাসনব্যবস্থা প্রজাবর্গের প্রতি দায়িত্ব পালনের অনুকূল ছিল না | 
ইংরেজগণ অধিক পরিমাণ অর্থ আদায়ের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিল। 
ফলে শাসনের নামে শোষণ চলিতে লাগিল। বাংলার জনজীবনে স্বভাবতঃই 
শক ছৃর্দিন দেখা দিল। এই শাপনেরই কুফল হিসাবে ১১৭৬ সনে (১৭৭* 
খ্রীষ্টাব্দে ) বাংলাদেশে এক ব্যাপক দৃভিক্ষ ও মহামারী দেখ! দিয়াছিল | এই 
ছুভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাই 
ইতিহাসে “ছিয়াতরের মন্যন্ত” নামে পরিচিত হইয়াছে। 


৩য়--৩ 
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এই সময়েই ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ৬০ লক্ষ টাকা এবং 
কার! ও এলাহাবাদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাভ করেন! 

এইভাবে রাজনৈতিক PACE, সাহসিকতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে 
ক্লাইভ ইংরেজ সাআ্াজ্যের ভিত্তিস্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেন। লর্ড ক্লাইভ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীচতা, শঠতা, জালিয়াতি_যে কোন 
কিছুর আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না। নিজ ক্ষমতাবলে সামান্ত 
কেরানী হইতে তিনি গভনরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মনুস্যাত্বের বিচারে 
এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ক্লাইভের ভূমিকা নিন্দনীয় হইলেও ব্রিটিশ সাআজা- 
বাদের স্বার্থে তাহার কার্যকলাপ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 


ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) £ ব্লাইভের পরবন্তিকালে ভেরল্স্ট 
ও কার্টিয়ার পর পর গভর্নর হন। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বা ইংরেজ 
শক্তির বিস্তারে তাহাদের বিশেষ কোন 
ভূমিকা ছিল না। ১৭৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ 
বাংলাদেশের চরম বিশৃঙ্খলা দুর করিবার 
GD ওয়ারেন হেন্টিংস্্‌কে বাংলার গভন'র 
করিয়া পাঠানো হইল। সেই সময়ে 
বাংলায় কোম্পানীর শাসনে বিশৃঙ্খলার 
সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা শক্তি, মহীশূর রাজ্য 
প্রভৃতি দেশীয় শক্তির সহিত সংঘর্ষ শুরু 
হইয়া গিয়াছিল। হেগ্টিংস এদেশে 
আদিয়া ইংরেজ সাআজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সাম্রাজ্যের 
বিস্তার ঘটাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট 
ওয়ারেন হে্টিংস্‌ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হইয়াছে_এক সাআ্াজ্যের অধিপতি হইয়া পড়িয়াছে। এই 
সাআজ্যকে টিকাইয়! রাখিবার জন্যই ইহার বিস্তার প্রয়োজন। হেষ্টিংস-এর 
শাসনকালকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন বাংলার 
গভন'র। তাহার পর 'রেগুলেটিং ONS নামক আইন অনুযায়ী তিনি 'গভর্নর 
জেনারেল' হইলেন। এ আইনে স্থির হয় যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর গভন'র- 
FATS অতঃপর গভন'র জেনারেলের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে | 
তখন মারাঠা ও মহীশূর ভিন্ন অপর কোন শক্তিই ব্রিটিশের সমকক্ষ 
ছিল না। মুঘল nate দ্বিতীয় শাহ আলম তখন মারাঠাদের প্রভাবাধীন। 
হেষ্টিংস দেখিলেন যে, ABTS ইংরেজদের দেয় অর্থ মারাঠাদেরই শক্তিবৃদ্ধি 


ই:রেজ শক্তির বিকাশ-ওয়ারেন হেস্িংস্‌ ৩৫ 


করিতেছে | তিনি শাহ আলমকে দেয় বৃত্তি aa করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে 
কারা ও এলাহাবাদ জেলা BREA কর্তৃত্ব তাহার হাত হইতে Sifeal লইয়া 
পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে দেওয়া হইল । নবাব WHA কোম্পানীকে 
৫০ লক্ষ টাকা দান করিজেন। এইভাবে অযোধ্যার নবাবের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়। ভবিষ্যৎ মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি অযোধাকে একটি শক্ত 
প্রাচীর হিদাবে দাড় করাইতে সচেষ্ট হইলেন। অযোধ্যার নবাব SHBG 
দৌলা এই সময় ইংরেজদের ৪০ লক্ষ টাক৷ দিয় CAD সাহায্য লইলেন এবং 
রোহিলখণ্ড নামক অঞ্চলটি দখল করিয়া লইলেন। 


মারাঠাদের আত্মকলহ, শক্তিশালী মহীশুর রাজ্যের সহিত তাহাদের 
শত্রু ত! এবং সেই ছন্দে পরস্পরের ইংরেজ সাহায্য গ্রহণের মনো ভারতে 
ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রসারের পথকে BAA করিয়া তুলিল। 


প্রথম ইন্র-মারাঠা যুদ্ধ £ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর সুযোগ্য শাসক 
পেশোয়। মাধব রা ওয়ের নেতৃত্বে মারাঠ| শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। মাধব রাওয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা ATATHA রাও 
এবং পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার মধ্ো পেশোয়া পদের দম্ভ 
প্ৰতিদ্বন্দিতা শুরু হইল। রঘুনাথ রাও Sigs নারায়ণ রাওকে হত্যা 
করাইয়। পেশোয়। হইগেও নান! ফড়নবিণ প্রমুখ মারাঠ! সভ্ঘের অধিকাংশ 
নেতা তাহ! মানিয়া লইতে BAIS হন। কিছুদিনের মধ্যে নারায়ণ রাও-এর 
পত্নীর একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিলে নানা ফড়নবিশের নেতৃত্বে মারাঠাগণ 
এই নবজাতককে (দ্বিতীয় মাধব রা ওকে) পেশোয়া বপিয়া স্বীকৃতি দিলেন। 
রাঘোব। Yai হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বোন্বাই-এ ইংরেজদের আশ্রয় প্রার্থনা 
করিলেন। সলসেট ও বেসিন নামক স্থান দুইটি এবং ভারুচ বা ভূগুকচ্ছের 
ও সুরাটের রাজের একাংশ ইংরেজদের দিবার বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। ইহা৷ স্থুরাটের চুক্তি (১৭৭৫ খ্ৰীঃ) নামে 
পরিচিত। ইহার পর ইংরেঞ্জগণ রবুনাথ রাওয়ের পক্ষে মারাঠাদের, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল | fae ওয়ারেন cea ও তাহার কাউন্সিল 
সুরাটের চুক্তি অনুমোদন না করায় কয়েকমাসের মধ্যে পুরন্দর নামক স্থানে 
মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি ( ১৭৭৬ খ্ৰীঃ) স্থাপিত হইল । 
বোম্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্ত BAS কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সুরাটের চুক্তি অনু'মাদন করিয়া পাঠাইলে 
বোম্বাই-এর ইংরেজগণ রাঘোবার পক্ষ অবলম্বন করিয়া পুনার মারাঠাদের 
বিরুদ্ধে বুদ্ধ শুরু করিল। কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়! ওয়ারগাও 
নামক স্থানে অপমানজনক শর্তে সন্ধি এরিয়া রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইল | ওয়ারেন হেস্টিংল এই সন্ধি না মানিয়া মারাঠাদের বিরুদ্ধে 


৩৬ আধুনিক ইতিহাস 


এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন | শেষ পর্যন্ত স্থরাটের চুক্তি 
(১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটিল| ইংরেজগণ নারায়ণ রাওয়ের পুত্র 
দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রাঁঘোবাকে 
বাৎসরিক বৃত্তিদানের? ব্যবস্থা হইল | ইংরেজরা সলসেট নিজেদের দখলে 
রাখিয়া দিল | “ এই চুক্তির ফলে ইংরেজদের বিশেষ কিছু লাভ না হইলেও 
তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


প্রথম ইন্গ-মহীশুর যুদ্ধের শেষে সন্ধির সময় ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল যে, মহীশুর রাজ্য আক্রান্ত হইলে মহীশুর ইংরেজের সাহায্য 
পাইবে । কিন্তু ১৭৭১ খ্রীঃ মহীশুর রাজা মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
ইংরেজরা নীরবতা অবলম্বন করে | ইহাতে মহীশুর অধিপতি হায়দার আলী 
অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইংরেজরা মহীশুরের 
অন্তর্গত ও ফরাসী অধিকৃত মাহে বন্দর দখল করিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ 
(১৭৮০ খ্ৰীঃ) আরম্ভ হইল ৷ ম্যাঙ্দালোরের যুদ্ধ দ্বারা এই বুদ্ধের সমাপ্তি 
ঘটে। ইহার শর্তান্থদারে ইংরেজ ও মহীশুর রাজ্য পরস্পরের বিজিত স্থান 
ফিরাইয়া দিল। এই যুদ্ধের অর্থ যোগাড় করিবার জন্য হেন্টিংখ অবৈধ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্দোষ রোহিলাদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার 
নবাবের নিকট হইতে অর্থ লইরা সৈন্য ভাড়া দিয়াছিলেন। অযোধ্যার, 
বেগমদের উপর নির্যাতন করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছিলেন। বারাণসীর 
রাজা cow, সিংহের নিকট হইতে তাহার দেয় বাৎসরিক কর অপেক্ষা পাচ, 
লক্ষ টাক! বেশি দিবার আদেশ করিলেন এবং অশ্বারোহী সৈশ্যের সাহায্য 
চাহিলেন | এই অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইলে হেষ্টিংস তাহাকে 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এই অর্থ আদায়ের অজুহাতে 
হেষ্টিংস স্বয়ং অগ্রসর হইয়া Cow সিংহকে বন্দী করিলেন। ইহাতে রাজার 
estat বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে হেস্টিংস্‌ দৃহান্তে এই বিদ্রোহ দমন 
করিলেন এবং চৈত, সিংহকে নির্বাসিত করিয়া তাহার জনৈক আত্মীয় 
মহীপনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন | 


ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই সব অত্যাচার ও অবিচারের সংবাদ Beare 
পৌছিলে তাহার বিরুদ্ধে জনমত স্থষ্টি হইতে থাকিল। এই অবস্থায় গভর্নর 
জেনারেলের পদ হইতে পদত্যাগ করিয়া তিনি দেশে চলিয়া গেলেন (১৭৮৫ 
&:) | কিন্তু ইহাতেও তিনি অব্যাহতি পান নাই। ৩ বৎসর পরে “হাউস 
অব লর্ভদ্‌-এ তাহাকে অভিযুক্ত করা হইল । দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া এই 
বিচার বা “ইম্পীচমেণ্ট” চলিয়াছিল। বিখ্যাত ait এডমণ্ড বার্ক 


হেষ্টিংদ্‌কে “মানবজাতির শত্রু” বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ__লর্ড কর্নওয়ালিস ৩৭ 


সমস্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও অবমাননা হইতে তিনি 
অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। 

লর্ড কর্ন ওয়ালি (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) £ ওয়ারেন হেস্টিংসের পদত্যাগের পর 
স্যার জন ম্যাকফারসন এক বৎসর অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসাবে কাজ 
করেন। ইহার পর গভর্নর জেনারেল 
হিসাবে আসিলেন লর্ড কনওয়ালিস। 
কোম্পানীর শাসনকে দুর্নীতিমুক্ত 
করিয়া উহাকে স্ুবিন্তস্ত করিবার 
বিশেষ দায়িত্ব কনওয়ালিসের উপর 
দেওয়া হইয়াছিল | ইহার জন্য তাহাকে 
কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া 
হইয়াছিল | প্রয়োজন হইলে তিনি 
তাহার কাউন্দিপের সদস্তাদের মতামত 
অগ্রাহা করিয়া ইচ্ছামত শাসন পরি- 
চালনার ক্ষমতা ATS হইয়াছিলেন। 
পিটের ভারত শাসন আইন (Pitt's 
India Act, 1784) অনুলারে 
ইংলগ্ডের মর্যাদার স্বার্থে কোনরূপ 
যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য 
যুদ্ধ করা ভিন্ন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু প্রথম কয়েক 
বৎসর লর্ড কর্নওয়াপিস যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলেও তিনি তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন প্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি ( ১৭৯২ খ্রীঃ ) ছারা এই যুদ্ধের 
অবসান ঘটিল। মাছুরা, সালেম জেলার কতকাংশ, ai, মালাবার প্রভৃতি 
স্থান কোম্পানীর অধিকারে আদিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলেও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাদনকালে মোটামুটি শাস্তির নীতিই ALS 
হইয়াছিল! তাহার শাসনকাল অভ্যন্তরীণ kyl স্থাপন, প্রশাসনিক 
সংস্কার প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 


মহীশুর রাজ্য কর্তৃক ইংরেজ শক্তির প্রতিরোধ 


কর্ণাটিক এবং বাংলা যখন রাজনৈতিক বিপ্লবে আলোড়িত হইতেছিল, 
দক্ষিণ ভারতে মহীশূরে তখন হায়দর আলী নামে এক সাহসী যোদ্ধা এবং 
বিচক্ষণ ব্যক্তির Bala হইল। ভারতের ইতিহাসে যে কয়জন ভারতীয় 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, হায়দর আলী 
ঠাহাদের অন্যতম | হায়দর আলী এবং তাহার পুত্র টিপু সুলতান দেশরক্ষা 


লর্ড কনওয়ালিস 


৩৮ আধুনিক ইতিহাস 
ও ইংরেজ বিতাড়নের জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে উভয়েই 
স্বাধীনচেতা নৃপতি হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছেন | 


হাক্মদর আলী (১৭৬১-৮২ খ্রীঃ) £ মহীশুরের হিন্দুরাজার অধীনে একজন 
সামান্য সৈনিক হিসাবে হায়দর আলী জীবন শুরু করেন। তিনি eam 


মহীশুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নাঞ্জরাজের অধীনে সৈনিকের কাজে 
যোগদান করেন। হায়দরের কাজকর্মে AAV হইয়া নাপ্জরাজ তাহাকে 
দিন্দিগাল-এর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক 
অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া নাঞ্জরাজকেই ক্ষমতাচ্যুত করিয়! তিনি মহীশুর 
রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া বসেন। অল্পকাল পরে রাজার মৃত্যু 
হইলে হায়দর আলী মহীশুরের হুলতান হিদাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন | 
প্রথম ইজ-মহীশুর যুদ্ধ  মারাঠাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগে হাঁয়দর 
কৃষ্ণ ও SHOU! নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অভিযান করেন এবং রাজ্যসীমা বৃদ্ধি 
করেন। তাহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবার আগেই পেশোয়া দ্বিতীয় ates 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ-হায়দর আলী ৩৯ 


রাও মহীশূর আক্রমণ করিলেন। হায়দর আলী পরাজিত হইয়৷ কয়েকটি 
জাঁয়গা ও ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া মারাঠাদের সন্তুষ্ট করিলেন ( ১৭৬৫ 
শ্বীঃ)। এই সময় হায়দারাবাদের নিজাম হায়দরের শক্তিতে ভীত হইয়া 
ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি করিলেন। ইংরেজদের নিকট হইতে সাহায্যের 
বিনিময়ে তিনি নিজ রাজ্যের একাংশ তাহাদের ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন 
(১৭৬৬ খ্ৰীঃ) । এইভাবে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ এই তিন শক্তি হায়দরের 
বিরুদ্ধে ক্যবদ্ধহইল। নিজাম ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী হায়দরের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। হায়দর আলীর চেষ্টায় নিজাম ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ 
করিলেন | কিন্তু ইংরেজগণ এককভাবেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালাইতে লাগিল। 
প্রথম দিকে হায়দর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন | কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের 
গতি পরিবর্তিত হইল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল বেগে অগ্রসর হইয়া তিনি মীন্রাজের 
সন্নিকটে উপস্থিত হইলে ইংরেজর। সন্ধি করিতে বাধ্য হইল | ইংরেজরা প্রতি- 
শ্রুতি দিল যে, অন্য কোন রাষ্ট্র মহীশুর আক্রমণ করিলে তাহার! হায়দর 
আলীকে সাহায্য করিবে । এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। 


দ্বিতীয় ইঙ্স-মহীশুর যুদ্ধ কিন্ত ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের সন্ধি বেশী 


দিন টিকিল না। ১৭৭) খ্রীষ্টাব্দে মারাঠার। মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিল | 
ইংরেজগণ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিল A | 
তদুপরি ইংরেজগণ হায়দরের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মহীশুরের অন্তৰ্গত ফরাসী 
উপনিবেশ মাহে দখল করিয়া বসিল | এই ঘটনা হায়দরের মনে তীব্র 
ইংরেজ বিদ্বেষ স্থষ্টি করিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারাঠা ও নিজামের সহিত 
মিলিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। আশী হাজার 
সৈন্যসহ তিনি বিছ্যংগতিতে অগ্রসর হইয়া ইংরেজদের পরাজিত করিয়া 
আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ) । বাংলাদেশ হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ 
হায়দরের বিরুদ্ধে স্তার আয়ার কুটকে প্রেরণ করিলেন | হেক্টিংস কুটনীতির 
সাহায্যে নিজাম ও মারাঠাদের হায়দরের পক্ষ হইতে সরাইয়া লইলেন। 
হায়দর আলী আবার একাকী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে 
পোর্টোনোভোর যুদ্ধে আয়ার কূটের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন | ইহার 
পর ইংরেজগণ নেগাপট্রম, ত্রিনকোমালি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল | 
অপর দিকে হায়দর আলীর পুত্র টিপু স্থলতানের হাতে ইংরেজ কর্নেল 
ব্ৰেথওয়েট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন | সেই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
ফ্ররানীদের একটি নৌবহর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলে হায়দর আলী 
আশান্বিত হইয়া টঠিলেন। কিন্তু ইহার সাহায্য লাভের পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু 
হইল (১৭৮২ খীঃ)| হায়দরের মৃত্যুর পর তীহার সুযোগ্য পুত্র টিপু 
স্থুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন। : 


৮ 


৪০ আধুনিক ইতিহাস 


হায়দরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : নিজ কর্মদক্ষতা, সাহস ও কৃতিত্বের বজে 
হায়দর সামান্য সৈনিক হইতে মহীশুরের সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন | 
নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে 
হইয়াছিল। রাজ্য সংগঠনে এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সমান কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন। একই সময়ে একাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে 
গিয়াও তিনি আত্মবিশ্বাস হারান নাই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাহার তীক্ষু 
অন্তদৃষ্টি, স্বাধীন মনোবৃত্তি ও দেশাত্মবোধ এবং বিদেশীদের হাত হইতে 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার আমরণ প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে 
তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 

পু সুলতান ঃ হায়দর আলীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র টিপু মহীশুরের 

সুলতান হইলেন। সিংহাসনে আরোহণের 
পূর্বেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহার 
সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইংরেজদের বিরূদ্ধে 
দক্ষতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া ata | তিনি 
ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করেন এবং ইংরেজ 
সেনাপতি ম্যাথুসকে তাহার সৈল্দলসহ 
বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের 
উদ্ভোগে উভয় পক্ষের মধ্যে শাস্তি 
আলোচনা শুরু হইল এবং হ্যাঙ্গালোরের 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৮৪ গ্রীঃ)। ইহার 
শর্ত অনুযায়ী বন্দী বিনিময় হইল এবং 
"টিপু সুলতান পরম্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দেওয়া 
হইল এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধের অবসান ঘটে। 

তৃতীয় ইন্গ-মহীশুর যুদ্ধ ঃ লর্ড কর্মওয়ালিসের শাসনকালে ম্যাঙ্গালোর 
চুক্তি অনুসারে টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্ত 
উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল। CORA টিপু 
দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্বকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন alt 
ইংরেজদের পক্ষেও টিপুকে বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজদের প্রাধান্ত 
ধ্বংস করার GD টিপু ইংরেজদের পরম শত্রু ফরাসীদের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কনস্টার্টিনোপল, মরিশস, কাবুল প্রভৃতি স্থানে 
প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কর্নওয়ালিম নিরপেক্ষ নীতির 
gaat টিপুর বিরুদ্ধে শক্তি সমবায় গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছিলেন। ১৭৮৯ গ্রীষ্টাব্রে হায়দারাবাদের নিজামের নিকট তিনি এই 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ__টিপু স্থলভান ৪১ 


খরনের প্রস্তাব পাঠাইলেন | ইহা ছিল ম্যাঙ্গালোরের চুক্তির শর্তবিরোধী | 
টিপু ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পকে সন্দিহান হইয়া ইংরেজদের আশ্রিত 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন | এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ ATT 
হইল। মারাঠাঃ নিজাম ও ইংরেজ এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনী টিপুর 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল এবং টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিল । 
টিপু বাধ্য হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিভে (১৭৯২ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিলেন | 
ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুগ অর্থ ছাড়াও তাহাকে নিজ রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া 
দিতে হইল | ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম এ অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া লইল। টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূ হিসাবে ইংরেজদের নিকট বসবাস 
করিতে লাগিল। 

স্বাধীনচেতা টিপু এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা 
ভালাইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ছুর্গগুলির সংস্কার এবং সৈন্যদের উন্নত 
ব্রনের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগ লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহীশুর 
রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়াও শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা চালাইলেন। 
ফ্রান্সে তখন পুর্ণোগ্ভমে বিপ্লব চলিতেছে এবং ব্রিটিশ শক্তির সহিত ফ্রান্সের 
তীব্র শক্রতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। টিপু বিপ্লবী ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়া 
GS পাঠাইলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ছোট একদল ফরাসী সেনা ম্যাঙ্গালোরে 
অবতরণ করিল | 

চতুর্থ ইন্স-মহীশূর যুদ্ধ : সেই বৎসর লর্ড ওয়েলেস্লী ভারতের গভর্নর 
জেনারেল নিযুক্ত হইলেন । এদেশে আসিয়া প্রথমেই তিনি টিপুর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা লইবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন তিনি স্থকৌশলে নিজামকে 
নিজের পক্ষে টানিয়া লইলেন। মারাঠারা ইংরেজদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন 
ছিল না। ওয়েলেস্লী তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন 
a, টিপুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর তিনি মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ 
মারাঠাদের দিয়! দিবেন। ইহার পর ওয়েলেস্লী টিপুর নিকট ফরাসীদের 
সহিত যোগাযোগের জন্য কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠাইলেন। স্বভাবতই টিপুর 
জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হইল ন1। ওয়েলেসলী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলেন | অবশেষে 
ইংরেজরা শ্রীরঙ্গপত্ম অবরোধ করিল । টিপু অমিত-বিক্রমে দুর্গের তোরণে 

করিতে করিতে প্রাণ দিলেন | ইংরেজ এবং নিজাম মহাশুর রাজ্যটি ভাগ 
করিয়া লইল। অবশ্য অধিকাংশই গেল ইংরেজের অধিকারে | মারাঠারা 
কোন কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল । একটি RE অংশ মহীশুরের মূল 
হিন্দু রাজার বংশধরকে দেওয়া হইল। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের 
পপ্রতিদনদী স্বাধীন মহীশুর রাজ্যের পতন ঘটিল ।- 


৪২ আধুনিক ইতিহাস 


টিপু সুলতানের চিত্র ও কৃতিত্ব 2 প্রায় সমস্ত ইংরেজ এতিহাঁসিকের" 
লেখায় টিপু Bed way হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহারা টিপুকে অশিক্ষিত 
ও বর্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন | কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে টিপু প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও ধর্মভীরু সুলতান হিসাবেই পরিগণিত হইবেন | 
প্রকৃতপক্ষে টিপু ছিলেন শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহশীল, ধর্ম ব্যাপারে উদার এবং 
সর্বোপরি ইংরেজদের গ্রাস হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর | 
ফারসী, BY ও কানাড়ী ভাষায় তাহার বিশেষ দখল ছিল | কূটনীতি ও. 
সামরিক দক্ষতায় তিনি বিশেষ পারদর্ণিতা দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজ শক্তিকে 
এককভাবে পরাজিত করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া তিনি ফ্রান্স, মরিশাস, তুরস্ক 
প্রভৃতি দেশের সহিত যোগাযোগ গড়িয়া তোলেন। শেষ পর্যন্ত ও সব দেশ 
হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই৷ তথাপি দেশের 
স্বাধীনতার জন্য তিনি মরণপণ যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই | ইংরেজদের, 
অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহার 
নৈতিক চরিত্র ছিল সমালোচনার Beal স্বয়ং মুসলমান হইয়াও তিনি হিন্দু 
প্রজাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় শেক 
ATS যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

স্তার জন শোর £ লর্ড কর্নওয়ালিসের পর ভারতের গভর্নর জেনারেল” 
হইলেন নিরপেক্ষ-নীতির প্রবক্তা স্তার জন শোর | সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্তার জনশোরেরনিরপেক্ষ-নীতিরবু সমালোচনা করিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ-নীতি অন্থুদরণ করেন নাই। অযোধ্যার নবাব" 
আসফ-উদ্‌ দৌলার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ওয়াজীর আলীর দাবি অস্বীকার 
করেন । অধিক অর্থের বিনিময়ে আসফ উদ্‌-দৌলার ভ্রাতা সাদাত আলীকে 
নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়! তিনি নিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন | 
কনওয়ালিসের হ্যায় তিনিও মনে করিতেন যে, মারাঠাগণের সহিত Hate: 
রাখিয়া কিছুদিন চলিলে তাহারা! অন্তদ্বন্দে দুর্বল হইয়। পড়িবে, অপরপক্ষে যে. 
কোন শক্তিকে আক্রমণ করিলে মারাঠাগণ ও মহীশুর শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 
প্রতিরোধে অগ্রসর হইবে । ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন মারাঠারা হায়দারাবাদের 
নিজাম রাজ্য আক্রমণ করিল, পূর্ব-ন্বাক্ষরিত চুক্তি satay করিয়া স্তার জন 
শোর নিরপেক্ষ রহিলেন | নিজাম খরদার যুদ্ধে মারাঠাদিগের নিকট; 
শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। 


লর্ড ওর়েলেসূী (১৭৯৮-১৮৫ Hs)» ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
গভন'র জেনারেল হইলেন AG ওয়েলেস্লী। ইহার পূর্বে বোর্ড অব 
কণ্টোলের সদস্তরূপে লর্ড ওয়েলেসূলী ভারতীয় সমস্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাআ্মাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী । teas 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ-__ওয়েলেস্‌লী ৪৩ 


জেনারেল হইয়। আসিয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া 
উঠিলেন। এক সমন্তাস্ুল অবস্থার 
মধ্যে তিনি ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। স্যার জন শোরের 
নিরপেক্ষ-নীতির সুযোগে টিপু সুলতান 
শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। নিজামও 
খরদার যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য না 
পাইয়া ফরাসীদের সহিত মৈত্রী স্থাপনে 
সচেষ্ট ছিলেন | Sf ব্যতীত মালাবারের 
রাজন্যবৃন্দ এই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
শত্ৰুতা পোষণ করিতেছিলেন | কাবুলের 
শাসনকর্তা জামান শাহ্‌ ভারত আক্রমণে 
Bow | নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর 
দেশের মধ্য দিয়া ভারতে পৌছিবার 
চেষ্টা! করিতেছিলেন | 

ওয়েলেস্লী লক্ষ্য করিলেন যে, পরস্পর বিবদমান দেশীয় নৃপতিগণ 
ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণে উংস্থুক। এই সুযোগের সদ্যবহার করিবার জন্য 
তিনি “অধীনভামূলক মৈত্রী” (Subsidiary Alliance) নামে এক ব্যবস্থার 
প্রচলন করিলেন | এই মৈত্রী নীতি অনুযায়ী যে সকল দেশীয় নৃপতি ইংরেজ 
কোম্পানীর সহিত “অধীনতামূলক মৈত্রী” চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন, কোম্পানী 
তাহাদের বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। 
বিনিময়ে তাহারা কোম্পানীর অজ্ঞাতে কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ অথবা আলাপ- 
আলোচনা করিতে পারিবেন না । প্রধান রাজ্যগুলিকে শাস্তিরক্ষার জন্য 
ব্রিটিশ সেনাপতির পরিচালনাধীনে দেশীয় সৈন্যদল রাখিতে হইবে এবং সৈন্য- 
বাহিনীর পোষণের জন্য রাজ্যের একাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়৷ দিতে হইবে | 
এই চুক্তিবদ্ধ ৃপতিরা নিজ নিজ সেনাবাহিনী রাখিতে পরিবেন কিন্তু সেই 
সেনাবাহিনীর পরিচালনভার ইংরেজ সেনাপতিদের ছাড়িয়া দিতে হইবে | 

হায়দারাবাদের নিজাম ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে সাময়িকভাবে এই চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করিয়া মহীশূরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইরেজদের পক্ষে যোগ 
দিলেন। ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকিভাবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া 
তিনি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন এবং কৃষ্ণা ও GST! নদীর দক্ষিণের 
সমগ্র অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন | ইহার পর অযোধ্যার 
নবাব অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার জন্য তিনি 
গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবের একাংশ ae ছাড়িয়া দিলেন। 


৪৪ আধুনিক ইতিহাস 


মারাঠা শক্তিসংঘ কতৃক ইংরেজ শক্তির প্রতিরোধ 


সলবাই-এর সন্ধির ( ১৭৮২ খ্রীঃ) পর বিশ বৎসর ইংরেজ ও মারাঠাদের 
মধ্যে কোন যুদ্ধ ঘটে নাই | এই সময় মারাঠা শক্তিদংঘের মধ্যে আত্মকলহের 
অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, মারাঠাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। সলবাই 
‘সন্ধির নায়ক মহাদজী সিদ্ধিরা ছিলেন এই সময়কার সবচেয়ে ক্ষমতাবান 
নেতা উত্তর ভারতে তিনি প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন | দিল্লীতে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া তিনি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ 
আলমকে ক্রীড়নকে পরিণত করিয়! নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। 
রাজপুত ও মারাঠাদের উপরও তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করেন | পেশোয়া দ্বিতীয় 
মাধব রাওয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ নান! ফড়নবীশের প্রাধানা হ্রাস করিবার জন্য 
তিনি পুনার দিকে সৈন্য অগ্রসর হন। কিন্তু পুনায় পৌছাইয়া হঠাৎ জরে 
আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃতামুখে পতিত হন ( ১৭৯৪ শ্রীঃ)। তাহার মৃত্যুর 
পর নানা ফডনবীশের AG! ও প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাহার 
নেতৃত্বে মারাঠাগণ হায়দারাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল | 
নিজাম খরদার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া রাজ্যের 
বনু স্থান ছাড়িয়া দিয়া নান! ফড়নবীশের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন | 
এই জয়লাভের ফলে মারাঠাদের শক্তি আরও বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে 
নূতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবংনানা ফড়নবীশের মধ্যে বিরোধের ফলে 
পুনায় দারুণ বিশৃঙ্খল! দেখা দিল | 
শেষ পর্যন্ত নানা, ফড়নবীশ দ্বিতীয় 
বাজীরাওকে পেশোয়া বলিয়া 
স্বীকার করিলেন এবং দ্বিতীয় 
বাজীরাও নানা ফড়নবীশকে 
নিজের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মানিয়। 
লইলেন। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
সময় হইতেই মারাঠা শক্তি 
পতনোনুখ হইয়! উঠিল । অল্প- 
কালের মধ্যেই নানা ফড়নবীশের 
মৃত্যু হুইল (১৮০০ শ্রীঃ)। 
মারাঠাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদক্ষ 
শাসক এবং এই দুরদর্শা রাজ- 
নীতিকের মৃত্যুতে মারাঠা- 
শক্তির অপূরণীয় ক্ষতি হইল। নানা ফড়নবীশ কখনও কোন ব্যাপারে 


নানা ফড়নবীশ 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ-__দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ৪৫ 


ইংরেজদিগকে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ দেন নাই। তাহার 
দেশপ্রেম ও মারাঠাশক্তিকে রক্ষা করিবার আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা নানা 
ফড়নবীশ ভারতের ইতিহাসে এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন | 


একে একে মহাদজী লিন্ধিয়া, অহল্যা বাঈ, নান। ফড়নবীশ প্রভৃতির 
মৃত্যুতে মারাঠ। শক্তি একেবারে নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িল । ৮ 


দ্বিতীয় ইন্স-মারাঠা যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় মাধব রায়ের মন্ত্রী নানা ফড়নবীশ' 
মারাঠাদের মধ্যে এক্য রক্ষা করিয়। ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়া যাইতে - 
ছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ শুরু 
হইল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, যশোবস্ত রাও হোলকার, দৌলতরাও, 
সিন্ধিয়া সকলেই মারাঠারাজ্যের সর্বেসর্ব। হইবার জন্য চেষ্টা করিতেলাগিলেন। 
দৌলতরাও দিদ্ধিয়া এবং পেশোয়া, বাজীরাও-এর যুগ্বাবাহিনীকে পরাজিত 
করিয়া যশোবন্ত রাও পুন! অধিকার করিয়। বিনায়ক রাওকে পেশোয়া পদে 
স্থাপন করিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেদিনের সন্ধি দ্বারা (১৮০২ খ্রীঃ ) বাজীরাও 
অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া ইংরেজদের সাহায্যে পুনরায় 
পেশোয়৷ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মারাঠাদের স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি 
ইংরেজদের সাহায্য অর্জন করিলেন। একদল ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া তিনি 
পুনীয় প্রবেশ করিলেন এবং পেশোয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন | 


বেসিনের চুক্তি পেশোয়াতন্তরের মর্যাদা ধুলায় লুঠিত করিয়া! মারাঠা- 
জাতির মস্তক হেট করিয়া দিল। সিদ্ধিয়া ও ভোদলা এই অপমান AD 
করিতে পারিলেন না। তাহারা ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের পথ বাছিয়া 
লইলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ( ১৮০৩ খ্রীঃ ) শুরু হইল। 
ইংরেজ সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়েলেস্লীর ভ্রাতা ( তিনি 
নেপোলিয়নকে পরাঞ্জিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ) আর্থার ওয়েলেস্লী 
এবং CAS | মাত্র পাচ মাসের মধ্যে সিন্ধিয়া ও ভোসলার বাহিনী পরাজিত 
হওয়ায় তাহারা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন যশোবস্ত রাও 
হোলকার এতদিন নিরপেক্ষ দর্শকের মত চুপচাপ ছিলেন। দিদ্ধিয়৷ ও 
ভোসলার বাহিনী যখন বিধ্বস্ত হইল, তখন তিনি যুদ্ধে নামিলেন। প্রথম- 
দিকে দাফগ্য লাভ ক্রিলেও তিনি সেনাপতি লেকের নিকট পরাজিত 
হইয়া অমৃতসরে পলায়ন করিলেন। হোলকারের সহিত ইংরেজদের সন্ধি 
হইল (১৮০৬ AM) | এইভাবে একে একে ভোসলা, সিদ্ধিয়া ও হে'লকার 
অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর মারাঠা শক্তি 
চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল। জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান ইংরেজদের 


ev আধুনিক ইতিহাস 


অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় ভরতপুর, বুন্দি প্রভৃতি রাজ্যও ইংরেজদের সহিত 
অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিল | 

ইহার পর তাঞ্জোরের রাজাও অধীনতামুলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর 
করিলেন। কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ছিলেন ইংরেজদের আশ্রিত। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র উম্দাত-উল্‌ উমরা ইংরেজ অধীনতামুক্ত হইবার 
জন্য মহ*শূরের টিপু সুলতানের সহিত গোপনে যোগাযোগ শুরু করিয়াছিলেন। 
এই অবস্থায় ওয়েলেস্লী কর্ণাটক রাঙ্যটিকে অধীনে লইয়া আসিলেন 
এবং উম্দাতের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রের দাবিকে উপেক্ষা করিয়া নিজ 
মনোনীত এক ব্যক্তিকে কর্ণাটকের নবাবপদে স্থাপন করিলেন। 

ওয়েলেস্লীর SSRs কোম্পানীর শাসনের এক সন্কটময় কালে 
ওয়েলেস্লী ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার 
তৎপরতায় কোম্পানী সেই সঙ্কট হইতে TS হয়। ইংরেজদের সাআজ্যকে 
সুসংগঠিত করার ব্যাপারে তাহার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য | 
অহীশুর রাজ্যের পতন ও মারাঠাশক্তির বিনাশ সাধনে তাহার কৃতিত্ব নিতান্ত 
সামান্য ছিল না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে পরস্পর বিদ্বেষ ও অনৈক্যের যে 
রোগ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সুযোগে তিনি ইংরেজদের প্রতাপবৃদ্ধিকরার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । অধীনতামূলক মৈত্রীর নীতির দ্বারা তিনি 
দেশীয় রাজাদের অধিকাংশকে ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার করিলে তাহার স্বার্থপর 
নীতিকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে 
ওয়েলেসূলী ছিলেন একজন মহারথী। তিনি ভারতে ফরাসীদের প্রভাবের 
পথ বন্ধ করিয়া দেন! নেপোলিয়নের অগ্রগতি রোধ করার জন্য y 
মিশরে একদল দৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য নেপোলিয়ান মিশর ত্যাগ 
করিয়া যাওয়ায় তাহাদের কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ 
আলমকে ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে আনিয়| তিনি দিল্লীতে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ 
প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি 
দেশ শাসনে অবহেলা! দেখান নাই | নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে একটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার যুদ্ধনীতি ও রাজাবিস্তারের ফলে 
কোম্পানীর খণভার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণেই তাহাকে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল | 


লর্ড কর্নওয়ালিস্‌ (১৮০৫ খ্রীঃ) ও স্যার জর্জ বালৌ৷ (১৮০৫-১৮০৭খ্রীঃ) £ 
১৮০৫ প্রীষ্টাব্দে ওয়েলেস্লীর পরিবর্তে কন'ওয়ালিস্‌কে দ্বিতীয়বার গভর্নর 
জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠানো হইল । কোম্পানীর পক্ষ 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ-__দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ৪৭ 


BBS তাহাকে কোনরূপ যুদ্ধ বা রাজনৈতিক জটিলতায় জড়াইয়া ন! পড়ার 


ae নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কর্নওয়ালিস্‌ শান্তি নীতির পক্ষপাতী 


“হিসাবে পূর্ব-অনুন্থত হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি 
হোলকার ও সিদ্ধিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং সিদ্ধিয়ার রাজ্যের 
অধিকাংশ স্থান ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু মাত্র চারমাসের মধে)ই গাজীপুরে 
তাহার মৃত্যু হইল। 

ইহার পর কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্ত Ba জন বার্লো 
অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাহার শাসন-দক্ষতার ফলে 
কোম্পানীর আয়ের ঘাটতি পড়া বন্ধ হইল! তিনি সিদ্ধিয়ার সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিয়া BIA নদীর দাক্ষিণাংশ তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। রাজপুত 
প্রধানদের সহিত তিনি সন্ধি স্থাপন করিলেন! তাহার সময়েই হোলকার লর্ড 
লেকের নিকট পরাজিত হইলেন ; কিন্তু বার্লো তাহার সহিত সন্ধি করিয়া 
ভাহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়! দ্িলেন। নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতার 
চুক্তি ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি yous নিজামকে বাধা দিলেন। ৮ 

লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীঃ) 2 বার্লোর পর স্থায়ী গভনর জেনারেল 
হিসাবে আসিলেন লর্ড মিন্টো। তিনিও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী 
_ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে. সেই সময়ের 
“পরিস্থিতিতে কোম্পানীর পক্ষে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব 
হইবে না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিন্টো ডেনমার্কের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে দ্িনেমারদের শেষ ঘাটি শ্রীরামপুর অধিকার করিয়। 
লইলেন। পারস্তে যাহাতে ফরাসীদের প্রভাব বিস্তারলাভ না করিতে পারে 
সেজন্য সেখানে দুত পাঠাইবার ব্যবস্থা! করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুর 
আমীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়িয়া তুলিবার coe করিলেন। আফগানিস্তানে 
রাজনৈতিক গণ্ডগোল সত্বেও সে দেশে ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 
তিনি qe পাঠাইলেন। তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল স্তার 
চার্লল মেটকাফকে শিখবীর রণজিৎ সিংহের রাজসভায় প্রেরণ করা এবং এমন 
একটি চুক্তি সম্পাদন কর! যাহার ফলে শতদ্রু নদী পর্যন্ত কোম্পানীর অধিকার 
বিস্তৃত হইল ( ১৮০৯ শ্রীঃ)। ইহা ছাড়া মিন্টো জাভা দখল করিয়া ভারত 
মহাসাগরে ফরাসীদের প্রভাব কিছুকালের জন্য খর্ব করিতে সক্ষম হইলেন | 

লর্ড ময়র1 অথবা AG হেন্টিংস্‌ ( ১৮১৩-২৩ খ্রীঃ): ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড ময়ূর ভারতের গভন'র-জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাহার রাজত্ব- 
কাল প্রধানতঃ দুইটি কারণে বিখ্যাত--নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তৃতীয় 


বা শেষ মারাঠ। যুদ্ধ ৷ 
নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী গোরক্ষপুর জিলাটি 


৪৮ আধুনিক ইতিহাস 


অধিকার করিলে কোম্পানীর রাজ্যের উত্তর সীমা নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমা 
সংলগ্ন হয়। ইহার ফলে Vl ও ইংরেজদের মধ্যে বারে বারে সংঘর্ষ দেখা, 
দেয়। লর্ড মিন্টোর শাদনকালে গর্াগণ ভুটোয়ালী এবং frigate অধিকার 
করিলে ইংরেজ কোম্পানী যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাইতে থাকে । ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড মররা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কয়েকটি অভিযান 
ব্যর্থ হইবার পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি অক্টারলোনি গুর্খাদের 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। সগোৌলির সন্ধি ধারা উভয় পক্ষের মধ্যে 
শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজগণ কুমায়ুন ও. 
গাড়োয়াল জেলার অধিকার লাভ করিল। নেপালের রাজধানী কাঠমাওুঁতে 
একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখিবার শর্ত স্বীকৃত হইল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে অপর 
একটি চুক্তির দ্বারা পিকিমের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইল। adi যুদ্ধে 
সাফল্যের জন্য লর্ড ময়রাকে মারকুয়েস অব হেষ্টিংস্‌ উপাধি দেওয়া হইল | 

পিণ্ডারী দমন £ ভারতে প্রধান শক্তিগুলি যখন একে একে ইংরেজদের 
আধিপত্য মানিয়। লইতেছিল, মধ্য ভারতে তখন পিণ্ডারী ও পাঠান লুষ্ঠন- 
কারার! অরাজকতা! চালাইতেছিল। নেপাল যুদ্ধের অবসানের পর লর্ড 
হেস্টিংস্‌ প্রধান ভারতীয় রাঙ্গন্তবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়। এক 
বিশাল সৈন্যদলের সাহায্যে পিণ্ডারীদের দমন করিলেন ( ১৮১৭-১৮ খ্রীঃ) 
এবং তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে দক্ষিণ-বিহার, মির্জাপুর ও উত্তর 
সরকার প্রভৃতি অঞ্চলকে রক্ষা করিলেন | 

তৃতীয় মারাঠ। যুদ্ধ ঃ অধীনতামূলক মিত্রতার আবদ্ধ হওয়ার পর পেশোয়।: 
দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই- 
অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য- 
চেষ্টা করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাহার মন্ত্রী ত্রিস্বকজী ছিলেন প্রধান 
উদ্যোক্তা | তিনি মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য হোলকার, পেশোয়া, সিদ্ধিয়া 
ও ভোসলের সহিত গোপন আলোচনাচালাইতে লাগিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয়: 
বাজীরাও নিজেও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ইংরেজদের 
নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরেজগণ পেশোয়াকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক 
অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য করিল | এই সন্ধির শর্ত অনুসারে পেশোয়াকে 
মারাঠ। রাষ্ট্রদংঘের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে এবং cared এবং আরও কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকার সমর্পণ করিতে বাধ্য করিল। কিন্ত মারাঠ। 
প্রধানগণ এই অধীন্তা সহজে মানিয়! লইলেন না | পেশোয়ার নির্দেশে পুনায় 
ব্রিটিশরেসিডেন্টেরআবানে অগ্নিসংযোগ করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের 
সহিত ব্রিটিশের যুদ্ধ আরম্তহইল | ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনী yal আক্রমণ করিলে 
দ্বিতীয়বাজীরাওপুনাত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ Came gai দখল করিল | ইহার 
পর ইন্দোরের হোলকার ও নাগপুরের ভোনলে ব্রিটিশ সৈন্যের নিকট পরাজিত, 


’ 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ-_ লর্ড আমহাস্ট” ৪৯. 


হইলেন। কোরিগীও এবং ot for যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় বাঁজীরাও 
ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পেশোয়ার মন্ত্রী গোক্লা 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । দ্বিতীয় বাজীরাওকে বাৎসরিক ভাতা 
দিয়! faba নামক স্থানে অন্তরীণ রাখা হইল ৷ ক্ষুদ্র সাতার! রাজ্য শিবাজীর 
এক বংশধরকে প্রদান. করিয়া মারাঠাদিগকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হইল । 
ভোসঙ্গার রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত হইল এবং ইংরেজদের বিনা 
অনুমতিতে কোন বহিঃশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ করা হইল । 
এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং মারাঠা রাজ্য ব্রিটিশ 
প্রাধান্যাধীনে শানিয়া লর্ড ah ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত 
করিয়া তুলিলেন। 

লর্ড আমহাস্ট্ট ( ১৮২৩-২৮ Hs): লর্ড হেট্টিংসের শীলনকাঁলে ভারতে 
ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্তু তখনও উত্তর-পূর্ব ও উত্তর- 


পশ্চিম সামাস্তে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই । পূর্ব সীমান্তে 


আসাম ও বত্ৰহ্মরাজ প্রায়ই ব্রিটিশ সীমা awa করিত। উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে শিখ, সিন্ধী, das, পাঠান ও আফগানরা প্রায়ই ব্রিটিশ সাআজ্যের 
সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করিত। আমহাস্ট এই দেশে আসিয়াই ত্রহ্মদেশের 
সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। 

প্রথম ইঙ্গব্রন্ম যুদ্ধঃ ইংরেজর। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্রন্মদেশের 
সহিত বাণিজ্য চালাইতেছিল। কিন্ত উভয় রাজ্যের সীমা যে সময় হইতে 
সংলগ্ন হইয়া পড়িল সেই সময় হইতেই উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সম্ভাবন! ঘটিল । 
ব্রন্মাদেশের রাজা বোদোপায়। ( ১৭৭৯-১৮১৯ খ্রীঃ) এবং তাহার 
পগিদোয়া রাজধানী আভা হইতে শাসন চালাইয়া শক্তিশালী হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। বোদোপায়! ১৭৮৪ শ্রীষ্টাব্দে আরাকান এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মণিপুর দখল করেন। আরাকানের রাজা মধ্যযুগে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
স্থান হইতে Tes আদায় করিতেন। এই যুক্তিতে বোদোপায়া এঁ সব 
স্থানের উপর অধিকার দাবি করিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই দাবি অস্বীকার 
করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ হইতে ছয়বার ব্রন্মাদেশের রাজসভায় দূত 
প্রেরণ করা হইল । কিন্তু কোন ফল হইল না। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা 
পগিদোয়ার সৈন্যদল আসাম দখল করিল এবং চট্টগ্রামের নিকটস্থ একটি 
ছোট দ্বীপ দখল করিয়া খান বাংলাদেশ আক্রমণের তোড়জোড় চালাইতে 
লাগিল। গভর্নর-জেনারেল আমহাস্ট? আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইহার 
সমাধান করিবার জন্য যখন চেষ্ট। করিতেছেন তখন ব্রহ্মাদেশীয়রা দুইজন 
Rat বন্দী করিলে যুদ্ধ ছাড়া কোন গত্যন্তর রহিল ali ১৮২৪ 
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহাস্ট ব্ৰহ্মাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। 
( Yandaboo ) সন্ধি অনুসারে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। 


৩য়--৪ 
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সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ব্রহ্মরাজকে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের 
ছাড়িয়া দিতে হইল এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইল | 
রাজধানীতে ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) বসানো সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশ 
প্রথমে আপত্তি করিলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মানিয়া লইল। আসাম, 
জয়ন্তিয়াঃ কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও 
ইংরেজদের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হুইল | 

SAMOA যুদ্ধ ও বেতনের স্বল্পতা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া বাংলাদেশের 
ব্যারাকপুরে দিপাহীদের ছাউনিতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। 
ইংরেজর। অমান্থৃষিক অত্যাচার করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল । ভরত- 
পুর রাজ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে ইংরেজরা এই সময় হস্তক্ষেপ করিয়! 
রাজ্যটিকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে আনিতে সমর্থ হইল। | 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ( ১৮২৮-৩৫ খ্ৰীঃ): লৰ্ড বেটিঙ্কের শাসনকাল 
রাজথ্, বিচার ব্যবস্থা, সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের জন্য বিখ্যাত 
হইয়া আছে। ABE দেশীয় রাজন্দের প্রতি শান্তি-নীতি অনুসরণ 


করিয়াছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি স্থানে তাহাকে: 


হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কুর্গ রাজ্যের প্রজারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়া উঠিলে as Sf দখল 
করিযা লইয়াছিলেন। কাছাড় 
রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী 
না থাকায় এ রাজ্যটিও তিনি 
কোম্পানীর অধিকারে আনেন 1 
আসামের জয়ন্তিয়া অঞ্চলে 
নরবলি প্রথা রোধ করার জন্য 
এ স্থানটিকে কোম্পানীর অধীনে 
আনা হইয়াছিল। অবশ্য 
ভারতের জনসাধারণের শুধু 
মঙ্গলের ইচ্ছা লইয়া এবং ব্রিটিশ 
সা্রাজোর স্বার্থ সম্পর্কে কম 
অবহিত হইয়া তিনি এইসব 

aS উইলিয়ম বেটি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এধরনের 
ধারণা ‘করিবার কোন যুক্তিঙ্গত কারণ নাই। বেনিঙ্কের শাসনকালে 
রাশিয়ার ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টায় বিরাট ভীতির হুষ্টি করে। 
উহা প্রতিহত করিবার জন্য বেটিঙ্ক পাঞ্জাবের afas সিংহের সহিত 
চিরস্থায়ী মিত্রতা স্থাপন করেন। একই কারণে ABS সিন্ধুদেশের আমীরের 
সঙ্গে মিত্রতার নীতি অনুসরণ করিয়া চন্সিয়াছিলেন | 


EEE পারা LDR at mse SASS: 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ- রগ্রিৎ সিংহ ৫১ 


শিখগণ কতৃক ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধ 
রঞ্জিৎ সিংহ £ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিখগণ বারটি মিস্ল বা 
asics বিভক্ত ছিল। রঞ্রিং সিংহ ছিলেন স্বকারচুকিয়া নামক 
মিস্লের অধিপতি মহাপিংহের পুত্র। বারো বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু 
হইলে রঞ্জিং দিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। কাবুলের জামান শাহ্‌ ভারত 
আক্রমণ করিলে aes সিংহ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিব্রত 
করিয়া তোলেন। জামান শাহ্‌ 
রঞ্জিৎ সিংহের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর 
করিয়৷ তাহাকে “রাজা? বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইলেন। জামান শাহ্‌ 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়! (১৭৯৯ খ্রীঃ) 
গেলে রপ্তিং সিংহ লাহোর দখল করিয়া 
লইলেন। কোন কোন এঁতিহাপিকের 
মতে রঞ্জিৎ সিংহকে জামান শাহ্‌ এক 
ফরমান দ্বারা লাহোরের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লাহোর দখল 
করিয়া afes সিংহ মীরওয়াল ও 
নারওয়াল নামক স্থান দুইটি দখল 
করিয়! জন্মুর দিকে অগ্রসর হইলেন | 
জন্মুর রাজ! ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু 
টাঁকা দিয়া এবং বশ্যত! স্বীকার করিয়া afas সিংহ 
সন্ধি করিসেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করার পর রঞ্জিৎ সিংহের 
প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। শিখ জাতিকে এক্যবদ্ধ করিবার 
‘উদ্দেশ্যে তিনি শতদ্র নদীর পশ্চিম তীরের সব কয়টি শিখ মিস্ল বা 
| সামন্তরাজ্য দখল করিয়া নিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শতদ্র নদী অতিক্রম 
করিয়া লুধিয়ান| দখল করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ew অতিক্রম 
করিয়া সেই স্থানের শিখ সর্দারদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে উদ্যোগ লইলেন। 
কিন্ত শিখ সর্দারগণ aes সিংহের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাইয়া 
ভীত হইলেন এবং ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন | 
ইংরেজ পক্ষ রঞ্জিং সিংহের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করার প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড 
farsi! তিনি এই সুযোগে একদল ইংরেজ সৈন্যকে রঞ্লিৎ সিংহের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে অযৃতসরের 
সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল । এই সন্ধি অনুসারে (১) ew নদী রঞ্জিৎ সিংহের 
রাজের পূর্বদীমারেখা বলিয়। নির্ধারিত হইল এবং (২) উভয় পক্ষ an 
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মৈত্রী বজায় রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল ৷ এই সন্ধির ফলে যমুনা ও. শত্রু 
নদীর মধ্যবর্তা অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং 
শিখজাতি ছিধাবিভক্ত হইল। 

এইভাবে পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায়: অন্যদিকে 
রঞ্জিৎ সিংহ তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১৮১১ সালে কাংড়া, ১৮১৩ সালে 
আটক, ১৮১৮ সালে যুলতান এবং ১৮১৯ সালে কাশ্মীর তাহার অধিকার- 
ভুক্ত হইল.। পেশোয়ার তাহার প্রভাবাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। তাহার 
রাজ্য খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল । ১৮৩১ 

" খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাকে স্থায়ী 
করিবার জন্য পুনরায় অম্বত্সরের সন্ধিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৮৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে উনযাট বৎসর বয়সে রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হইল। 

কৃতিত্বঃ সামরিক কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহ শাসন দক্ষতারও 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাহার কোন ভেদাভেদ ছিল না। 
সামরিক বাহিনীকে সুসংগঠিত করিবার জন্য তিনি ইউরোগীয়গণের সাহায্য 
লইতে দ্বিধা করেন নাই। বিদেশীদের সাহায্য সত্বেও “খালসা” বাহিনীর 
জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান শিখজীতিকে 
জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ করিয়া Tee শিখ Amey গঠন করাই তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। আংশিকভাবে তাহার এই BD সফলও হইয়াছিল। 

[তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক এবং পরধর্মসহিষু। শাসক হিসাবে 
তিনি স্বৈরাচারী হইলেও শ্বেচ্ছাচারী ছিলেন ali বহু বিদেশী পর্যটক 
তাহার শালন-ব্যবস্থার ভুঃসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক 
জ্যাকিমেণ তাহাকে এক অসাধারণ ব্যক্তত্বম্পন্ন ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের 
“Ry সংস্করণ” বালয়৷ অভিহিত কারয়াছিলেন। 

রর্জিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণ £ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাহার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়ক সিংহ পাঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক 
বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইলে শ্রিখরাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খল! দেখা দিল। 
খড়ক সিংহের মৃত্যুর পরদিনই তাহার সুযোগ্য: পুত্র নাও-নিহল সিংহের 
আকম্মিক মৃত্যু হইল। sas সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহালনে 
আরোহণ করিলেন। ভিন বৎসরের মধ্যে তিনি আততায়ীর হস্তে প্রাণ 
হারাইলেন (১৮৪৩ শ্রীঃ)। এই অবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী-_“খালসা” 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া সহেস্বা হইয়া বসিল। তাহারা রপ্রিৎ সিংহের 
নাবালক পুত্র দলীগ সিংকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজেরাই শাসন 
পরিচালনা করিতে লাগিল । রানীমাতা বিন্দন দলীপ সিংহের অভিভাবিক! 
নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু গুকুত ক্ষমত! রহিল ছুই সেনানায়ক লাল সিংহ 
ও তেজ সিংহের AICS | ; 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ- লর্ড atfes ap 


পরবর্তী গভর্নর জেনারেলগ্রণ ৪ বেটিস্কর পর চার্লপ মেটকাফ গভর্নর 
জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি ভারতের সংবাদপত্রগুলির মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেন | তাহার উদীরনৈতিক ars ইংলগ্ের 
ডাইরেক্টর সভার পছন্দ না:হওয়ায় তিনি পদত্যাগ ক-রতে বাধ্য হইলেন। 
ইহার পর লর্ড অবল্যাণ্ড ( ১৮৩৬-৪২ খ্রীঃ) পাঞ্জাবের কাণুল রাজ্যের 
নবাবকে পদচ্যুত করিয়া ব্রিটিশ বিরোধী কাজের শাস্তিম্বূণ রাজাটি দখল 
করিয়া লইলেন। তাহার শাসনকাল প্রথম ইন্গ-আফগান যুদ্ধের. জন্য 
বিখ্যাত। ইংরেজদের মনে সর্বদাই এই wa ছিল যে রাশিয়া এশিয়ার 
বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ প্রাধান্য খর্ব করিতে তৎপর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ 
দৈন্য কাবুল দখল করিয়! দোস্ত মহম্মনকে পনচাত. করিল এবং বন্ধুভাবাপন্ন 
শাহ gotta সিংহাসনে বসাইল। কিন্তু আফগান জাতি এই অন্যায় সহ 
করিল না। Sle সংগ্রাম করিয়! শুধু তাহারা শাহ: স্থজার বিরুদ্ধে দাড়াইল 
না, ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করিল। পরব্তাঁ গভর্নর জেনারেল লর্ড 
INT (১৮৪২-৪৪ খ্রীঃ) ইংরেজ বাহিনীকে আফগানিস্তান হইতে 
প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। এলেনবরার শানকালে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
দিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাস্রাজাভুক্ত হইল। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড 
হা্ডিগ্জের (১৮৪৪৪৮ হীঃ) শাদনকালে শিখদের সহিত ইংরেজদের প্রথম 
যুদ্ধ afer | 
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধঃ লর্ড হাডিপ্জের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হইল প্রথম শিখযুদ্ধ। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর রাজশক্তি দুর্বল হইয়া 
-পড়িল। শিখরাজ দলীপ সিংহ ছিলেন নাবালক । তাহার মাতা বিন্দন 
fas পুত্রের হইয়া শাসনকার্ষ পরিচালনা করিতে লাগিলেন । এই সময় 
খালসা! বাহিনী দূর্ধর্ষ হইয়া উঠিল এবং রাষ্ট্রের সর্ধেদর্ব! হইয়া শক্তিণালী হইয়া 
দাড়াইল। ইহাদের দমন করিবার উপায় হিসাবে লাহোর দরবার ইংরেজদের 
সহিত ttanl বাহিনীকে সংঘর্ষে লিপ্ত করিবার পরিকল্পনা করিলেন। ১৮৪৫ 
“Mice খালসা বাহিনী শত্রু নদী অতিক্ৰম করিয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ 
করিলে প্রথম ইনগ-শিখ যুদ্ধ শুরু হইল। যুদকী, ফিরোজ শা, জালিওয়ান 
. ও সোত্রাঁ-এর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট খালপ! বাহিনী পরাজিত হইল। 
১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী লাহোর দখল করিল। পরাজিত শিখগণ 
ইংরেজদের দহিত লাহোরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির 
শর্তানুনারে (১) ব্রিটিণ সরকারকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ কাশ্মীর aa ছাড়িয়া 
দিতে হইল, (২) শিখ দৈন্তের সংখ্য! JIA করিতে হইল এবং (৩) লাহোরে 
একজন ব্রিটিণ রেনিডেন্ট রাখিবার ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইল। এইভাবে 
প্রথম ইঙ্গিখ যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাবে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিপত্তি স্থাপিত 


হুইল। 
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লৰ্ড ডালহোসী (১৮৪৮-৫৬ He) £ লৰ্ড ডালহৌসীর শাসনকাল ভারতের 
ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় AG ওয়েলেসলী ও AG হেন্টিংসের 
ন্যায় তিনিও ছিলেন ঘোর সা্রাজ্যবাদী। জনসাধারণের চিন্তাধারার প্রতি 
তিনি কোন সম্মান প্রদর্শন 
করেন নাই । তাহার শাসন- 
কালে ইল-শিখ যুদ্ধ, দ্বিতীয় 
ব্ৰহ্ম যুদ্ধ প্ৰভৃতি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় ই-শিখ যুদ্ধঃ প্রথম 
ইজ্-শিখ যুদ্ধের পর লাহোরের 
সন্ধির শর্তাবলীতে শিখগণ 
FED হইতে পারে নাই। 
তাহাদের  জাতীয়তাবোধের 
চেতনায় ব্রিটিশ রেসিডেন্টের 
কতৃত্ব অসহনীয় বোধ হইতে 
লাগিল। নূতন করিয়া ইংরেজ- 
দের সহিত শক্তি পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাহার! উদ্গ্রীব হইয়া॥উঠিল। Rez যুদ্ধের কারণও? 
উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন এই 
অজুহাতে রানীমাত! বিন্দনকে চুনারের দুর্গে নির্বাসিত করা! হইল। এই 
অপমানের প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাঞ্জাবে তীত্র আকার ধারণ করিল। ঠিক 
এই সময়ে মুলতানের শিখ শাসনকর্তা মুলরাঁজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হন। মুলরাজের স্থলে অপর এক শাসনকর্তা নিযুক্ত কর! হইলে মুলরাজ 
দুইজন ইংরেজকে নিহত করিলেন |... মুলরাজকে দমন করিবার জন্য শের 
- সিংহকে পাঠানো হইল। কিন্তু শের সিংহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন | 
"সুলতানের বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়া শিখদের জাতীয় সংগ্রাম শুরু হইল | 
লর্ড ডালহোৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন।. বীরত্ব সহকারে 
যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধের ফলে (১) 
সমগ্র পাঞ্জাব ত্রিটিশ সাম্রাজাতুক্ত হইল, (২) দলীপ সিংহকে সিহাসনচ্যুত 
করিয়া সামান্য বৃত্বিদানের ব্যবস্থা হইল, (৩) খাল্স। বাহিনী ভাঙ্গিয়! দেওয়া! 
হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে স্বাধীন শিখরাজ্যের অবসান ঘটিল | 
-ব্ৰহ্ম যুদ্ধ ঃ প্রথম seam যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের 
রি অন্মাদেশের রাজসভায় একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছিল | 
SSAA মধ্যেই ব্রহ্মদেশেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া 
Al ব্রিটিশ রেসিডে্ট বাধ্য হইয়! ত্রন্মদেশ ত্যাগ করিলেন । উহার 


¢ 


x 
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কিছু দিনের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ বণিক বৰ্মাদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে লর্ড 
ডালহোনী ব্ৰহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৫২ খ্ৰীঃ)  কয়েক- 
মালের মধ্যেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইরাবতী 
উপত্যকার প্রধান শহরগুলি অধিকার করিল। কিন্তু কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত 
হইল না। লর্ড ডালছৌসী একটি ঘোষণা দ্বার পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ 
সাআঙ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত 
ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইল | 

লর্ড ডালহৌপীর শাসনকালে সিকিম রাজ্যের একাংশ ইংরেজ অধিকারে 
আসিল । ছুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে সিকিম রাজ্যে বন্দী করিয়া রাখিলে : 
ইংরে্দের সঙ্গে সিকিম রাজ্যের দ্বন্ব বাধিল। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত 
মিকিনরাজকে তাছার রাজ্যের একাংশ ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে হইল | 

স্বত্ব-বিলোপ নীতি ই লর্ড ভালছোঁদী স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা 
ভারতে ইংরেঞ্জবের সাত্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হঈলেন। বহু দেশীয় রাজ্য 
সম্পূর্ণভাবে ইংরেঞ্জদের দখলে চলিয়| গেলেও SATS কিছু দেশীয় রাজ্য ছিল, 
যেখান ইংরেজদের আশ্রিত ছিল। লর্ড ডালহোৌপীর শাননকালের বহু পূর্বে 
ইংলগ্ডের'ডাইরেক্টরগণ faba আশ্রিত রাজো TESTS গ্রহণের অনুমতি al 
দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লর্ড ডালছৌনীর আমলে বহু দেশীয় রাজ্যের 
রাজ! অপুত্রক অবস্থায় মার! গিয়াছিলেন। ফলে স্বত্-বিলোপ নীতি প্রয়োগ 
করিয়। সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, বাসি, জৈৎপুর, উদয়পুর প্রভৃতি ইংরেজ 
সাস্রাঙ্গভুক্ত হইল। কৰ্ণাটক ও তাঞ্জোরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়! 
এ দুই রাজ্যের রাজাদিগকে বাৎসরিক ভাত! দিবার শর্তে রাজ্য ছুইটিকে 
ডালহৌদী অধিকার করিয়া লইলেন | পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র 
নানা সাহেবের ভাতা তিনি বন্ধ করিয়। দিলেন, কেননা তিনি ছিলেন 
দন্তকপুত্র। ইহ ভিন্ন কুশাসন সংক্রান্ত প্রশ্নে অযোধ্যাও অধিকার কর! 
হইল। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার aca) অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যের খরচ 
সময়মত al দেওয়ায় বেরার প্রদেশটি ডালহৌনী অধিকার করিয়া লইলেন। 
এইভাবে ডালছৌসীর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি আরও বিস্তারলাভ 
করিল। তাহার এই সকল কার্যকলাপ ভারতের নৃপতিদের মধ্যে দারুণ 
Sea wie করিল। তাহাদের রাজাগুলিও ইংরেজরা দখল করিয়। লইবে 
এই ধরনের আশঙ্ক। তাহাদের মনে জাগিয়! উঠিল। এই সকল কারণ লর্ড 
ডালহৌপীর আমলে ১৮৫৭ Sets মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল | 
১৮৫৭ খীষ্ডাৰের মহাবিদ্রোহ 

লর্ড ক্যানিং ঃ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেলের 
পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহার শীদনকালে ( ১৮৫৬-৬২ Qe) সবাধিক 


উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৫৭ ্বীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ। 


০... 


ra) আধুনিক ইতিহাস 
বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ ৪ এই মহাবিদ্রোহের পটভূমিকা বহু কারণে 
বহু পূর্ব হইতেই প্রান্তুত হুইতেছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
ধর্মনৈতিক ও সামরিক কারণে ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট 
হইয়া, উঠিতেছিল। এই প্রতিক্রিগ্ণাই শেষ পর্যন্ত মহাঁবিদ্রোহে পরিণতি 
als করে। 
ডালহোসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতি দেশীয় বাজন্যবর্গের মনে আশঙ্কা ও 
ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল । এই নীতির প্রয়োগ করিয়া 
সাতারা, নাগপুর, AVA, UA, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর, বেরার প্রভৃতি 
aisieface ব্রিটিশ সাস্রাজ্যতুক্ত কর! হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
পুত্র নানা-সাহেবের ভাত! বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছিল। এই সকল কারণে 
দেশীয় নুপতিদের মধ্যে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীতি ও আশঙ্কার সৃষ্টি 
হইয়াছিল | 
এই মহাবিন্রোহের পশ্চাতে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণও ছিল । 
ইংরেজরা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি চরম উপেক্ষা রুরিয়া দীর্ঘ 
একশত বৎসরের অর্থ নৈতিক শোষণ দ্বার! চরম দুর্দশার Ve করিয়াছিল । 
বহুক্ষেত্রে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষকদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য, প্রাচীন 
জমিদার পরিবারঞুলির বিলুপ্রিসাধন প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিক্ষোভ ধূমায়িত 
হইতেছিল। কৃষির উপর অত্যধিক চাপ এবং কৃষির উন্নয়নে সরকারের 
উদাসীনতা ,সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে বাড়াইয়াঁ তুলিয়াছিল। বিলাতী 
পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের অপমৃত্যুর ফলেও শ্শিল্পজীবীদের 
আখিক দুর্গতির স্থষ্টি করিয়াছিল |. 
দেশীয় সৈন্যদের অবস্থাও ছিল খুব শোচনীয়। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় 
তাহাদের বেতন ছিল খুবই sql দেশীয় সৈন্যদের প্রতি সরকারের বৈষম্য- 
মূলক মাচরণ, ইংরেজ কর্মচারীদের গুদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার দেশীয় সৈনিকদের 
মধ্যে অসন্তোষের স্থষ্টি করিয়াছিল | 
বিজিত ভারতবাসীর প্রতি বিজয়ী ব্রিটিশ.শাদকগোর্ঠীর gta মনোভাব 
ভারতবালীর মনে গভীর বেদনার উদ্রেক করিয়াছিল । ইংরেজর! ভারতীয়দের 
সাধারণভাবে বর্বর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। হিন্দু ধর্মের ও 
আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নিন্দা ইংরেজ ও 
ভারতীয়দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান গড়িয়া তুলিতেছিল। এইসঙ্গে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও ভাবধারার প্রচলন, সতীদ৷হ-নিবারণ, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন 
প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ কুদংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাপীকে বিক্ষুব্ধ 
করিয়। তুলিয়াছিল | | 
মহাবিদ্রোহের মূলে ধর্মনৈতিক কারণও ছিল। বিদেশীর সামাজিক 
ও ধমায় রীতি-নীতি ভারতবাসীর মনে গভীর সন্দেহের। সুষ্টি করিয়াছিল | 


ইংরেজ শক্তির বিকাশ _ মহাঁবিদ্রোহ ৫৭ 


খ্ৰীষ্টান ধর্মপ্রগারকদের প্রান্যে ধর্ম প্রচার, হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মান্তরিত 
করিবার চেষ্টা-_হিন্দু ও মুদলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আশঙ্কার 
a? করিয়াছিল যে, ইংরেজদের উদ্দেশ্য হইল*ভারতবাসীকে ধর্মান্তরিত Fal | 

উপরিউক্ত কারণসমূহ মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল | fee 
যতদিন ভারতীয় সিপাহীগণ ব্রিটিশের প্রত অনুগত ছিল ততদিন fa টু 
জনসাধারণ এ্ক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হইবার সাহস পায় নাই । কিন্ত afew 
বিভিন্ন কারণে দিপাহীগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ঃ এইরূপ পরিস্থিতিতে এনফিল্ড রাইফেল 
নামে এক ধরনের বন্দুক প্রবর্তন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা দাত 
দিয়! কাটিরা বন্দুকের নলে পুরিতে হইত । এই টোটায় গরু ও শুকরের 
চর্ধি মিশ্রিত আছে এই ধরনের কথ! সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইল । ফলে 
ধর্মনাশের ভয় হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে সর্বত্র দারুণ চাঞ্চল্যের 


হৃষ্টি করিল | 
১৮৫৭ শ্রষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে চব্বিশ পরগনা জেলার. 


বিদ্রোহ ৪ 
ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডে নামে জনৈক সিপাহী চধিমিশ্রিত 


BGS ব্যবহার করিতে অনন্মত হইল ও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল | ইহার 


রানী লক্ষ্মীবাঈ 


are মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয় 
[ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। ইহাতে বিদ্রোহ 

মীরাট, We, ফিরোজপুর, মুজফ্‌রপুর, GIA, 
প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়। পড়িল । 


পর সমগ্র ভা (Sha! সরকার পণ্টনটি 
ভাঙ্গিয়া দিয়া মঙ্গল প 
দমন করা গেল না। 
“পাঞ্জাব, অযোধ্যা, কানপুর, 


৫৮ আধুনিক ইতিহাস 


ঝাঁসির রানী লন্গমীবাঈ, বিহারের কুনওয়ার fae, কানপুরের নানা 
সাহেব, তীতিয়া তোগী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিজেন। বিদ্রোহের 
প্রথমদিকে অপ্রস্তুতির জন্য ব্রিটিশ পক্ষ একের পর এক পরাজয় বরণ করিতে 
বাধ্য হইল। কিন্ত শেষ পযন্ত ব্রিটিশ 
সেনাপতিদের কর্মদক্ষতায়, শিখ ও 
নেপালী সৈনিকদের সহায়তায় এবং 
একাধিক দেশীয় বাজন্যবর্গের সহায়তায় 
বিদ্রোহ দমন করা সহজ হয়। এই 
বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকার নৃশংস 
অত্যাচারের পথ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা! 
মুঘল বংশের শেষ বংশধর দ্বিতীয় 
বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। feat 
, অধিকার করিয়া ইংরেজরা বাহাদুর 
শাহকে বন্দী করিয়া agra নির্বামিত 
করিল এবং তাহার ছুই পুত্র এবং 
পৌত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা sa 
হইল। রেন্গুনে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে মুঘল বংশের অবসান ঘটিল। 
বিদ্রোহের স্বরূপ £ ১৮৫৭ j | 
্রষ্টাব্দের বিদ্রোকে ইংরেজ 
এঁতিহাসিকগণ সিপাহী বিদ্রোহ 
ৰলিয়া আখ্য। দিয়াছেন। অবশ্য 
কোন ইংরেজ Afezifaces মতে 
এই বিদ্রোহ িপাহীগণ কর্তৃক 
শুরু হইলেও পরবর্তীকালে তাহা 
জাতীয় আন্দোলনে পরিণতি 
লাভ করে। সাভারকর প্রমুখ 
ভারতীয় দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ 
সালের অভ্যুখানকে প্রথম জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। নিরপেক্ষ বিচারে 
বল! যায় যে এই বিদ্রোহ প্রথমে 
সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু 
হইলেও কোন কোন অঞ্চলে 
উহ! জাতীয় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে | 


ইংরেজ শক্তির বিকাঁশ__মহাবিদ্রোহ eo? 


ফলাফল ৪ কোম্পানীর শাসনের অবসান 8 মহাবিদ্রোহ ভারতের 
রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল ৷. ব্রিটিশ শ্বাসকগণ 
এযাবৎ অনুস্থত শাসননীতির মৌলিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিলেন এবং: 


বিটি অধিকার ১৭৮৫খ; 


ea ) ১৭৮৫-১৮০৫ 
77 রাজ্যবিস্তার Re 
UH ১৮০৫-১৮১৯খ |; 
৮৮৪ STASI bs 

১৮১১ ১৮৫৮: &. 


[|] রাজ্যনিস্তার ১৮৫৮৭! 


যত্ববান হইলেন। কোম্পালীর বণিক- 
পন্ধী বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ সরকার 
মনভার ছাড়িয়া রাখা নিরাপদ মনে 
| আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, 


শীসনপদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে 
মনোবৃত্তি জনসাধারণের স্বার্থের পরি 
একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর শ 
করিলেন না। এই কারণে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২র 


“০ আধুনিক ইতিহাস 


এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া! ভারতের শাসনভার-ইংল্যাণ্ডের রানীর হস্তে 
- অৰ্পণ করিলেন | . বোর্ডঅফ-কন্টেলের স্থলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মন্ত্রীদের 
অধ্যে একজনকে ভারত-সচিবের পদে ( Secretary of States for India ) 
নিযুক্ত করিলেন এবং ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এক কাউন্সিলের সাহায্যে 
- তাহাকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। ভারতে একজন রাজগপ্রতিনিধি 
(Viceroy) নিযুক্ত কর! হইল । ভারতের গভর্নর জেনারেলই এই রাজ- 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় নাম ধারণ করিলেন | 
ভারতের নৃপতিদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, ব্রিটিশ সরকার স্বত্বলোপ 
নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং রাজার! দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন | 
ভারতের জনসাধারণকে শীসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশ দিবার নীতিও ঘোষণা 
করা হইল। সামরিক বাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করা হইল। ইউরোপীয় 
সৈন্যসংখ্য। বৃদ্ধি কর! হইল । গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ 
নিষিদ্ধ করা হইল। সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শাস্তি রক্ষার ভার 
ইউরোপীয় কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হইল। লর্ড ক্যানিং সর্বপ্রথম 
“ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন | 


অন্ুম্লীললনী 
“বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions) s 
1, সঠিক উত্তর টিক (/) দিয়া বুঝাইয়া দাও ঃ 


i) পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৭৫ ধীষ্টাব্দে O 
১৬৫৭ ৰ oO 
১৭৫৭ ৯ o 
; ১৭৫৪ ৯ oO 
(1) ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ১৮৬৫৯] 
১৭৫৬. » 0 
১৭৬৫ » Oo 
yr é ১৪৫৭ o 

(8) অত্যাচার ও অবৈধ আচরণের জন্য লর্ড সভায় অভিযুক্ত (বা ইন্পীচ ) 
ক্র! BF | লর্ড ক্লাইভকে O 


ইংরেজ শক্তির বকাশ__অহুশীলনী eat » 


(iV) শ্রীর্পভমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় £ 
টু ইংরেজ ও হায়দর আলীর মধ্যে 

ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে, 

ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে 

(v) ১৮৫৮ সাল হইতে ভারতে নিযুক্ত রাজ প্রতিনিধির নাম হইল £ 
ব্রিটিশ রেসিডেন্ট 


(al jo} {ele হান 


2. শূন্যস্থান পুরণ কর ৪ - 

0). যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন | 

Gi) ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে ব্যাপক দুভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়া ছিল- 
886 কুফলের চরম প্রকাশ । এই দুতিক্ষ_- — নামে ইতিহাসে 

রচিত ॥ ; 

(7) — bier — সঞ্ধি ছারা তৃতীয় ই্গ-মহীশূর যুদ্ধের aS ঘটে । 

(%) লর্ড ওয়েলেসলী —— কে বেসিনের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মৈত্রী 
গ্রহণে বাধ্য করিলেন 1 

(৮) লর্ড ভালহৌসী -_্রষটান্ে পাঞ্ধাবকে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যভুক্ত করিয়। লইলেন। 

(vi) ates কর্ণেল শ্লীম্যানের সাহায্যে — দমন “করিয়| পথ চলার বিপদ দুর: 
করেন। ভালহৌসীর শাসনকালে ।_ এক নির্দেশনামায় ভারতের বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষাব্যবস্থাকে স্ুবিন্যস্ত করিতে বলেন। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য — 'হাণ্টার কমি শন: 
নামে এক WHS কমিশন গঠন করেন ॥ 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) z 

(1) ঘেরিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (2) সিরাজ-উদ্‌-দৌলার চরিত্র আলোচনা 
wal (3) পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। (4) মীরকাশিমকে বাংলার 
স্বাধীন নবাব বলা যায় কি? (5) AS ক্লাইভের দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব কি ছিল? 
(6) “tas শাসন" বলিতে কি বুঝ? (7) ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত (ইস্পীচ) 
করা হইয়াছিল কেন? (8) হায়দার আলীর চরিত্র বিচার কর। (9) ্অধীনতা- 
মূলক মিত্ৰতা’ বলিতে কি বুঝ? (10) ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর॥ 
(11) afas সিংহের চরিত্র আলোচনা কর। (12) “ae বিলোপ” নীতি বলিতে 
কি বুঝ? 

abate eta (Essay Type Questions) ¢ 

1, বাংলার নবাব হিসাবে আলিবর্দী খা-র পরিচয় দাও। 

2, রবার্ট ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 

3.  সিরাজ-উদ্‌দৌলার সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ ও তাহার ফলাফল আলোচনা 


কর। [| 
A 


4. ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করার ব্যাপারে ওয়ারেন হে্টিংসের 
"ভূমিকা আলোচনা কর। 

5.  মহীশূরের স্বাধীন সুলতান হিসাবে হায়দার আলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

6. ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সংঘর্ষ ও তাহার ফলাফল আলোচনা Fa | 

1; লর্ড ওয়েলেসলীর “অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি, সম্বন্ধে কি জান? ইহা! ব্রিটিশ 
গান্রা জ্যবিস্তারে কতদূর সফল হইয়াছিল? 

৪. ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধে মারাঠাদের ভূমিকা আলোচনা কর। তাহাদের 
ব্যর্থতার কারণ কি? 

9. রগ্চিৎ সিংহের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

10. লর্ড ডালহোৌসীর “স্বত্ববিলোপ নীতি” সন্ধে কি জান? ইহা ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যবিস্তারে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল? 


11, ১৮৫৭ ভিডি 


চতুর্থ অন্যান 
বড়লাটের শামনাধীন ভারতবর্ষ 
লর্ড এলগিন হইতে লর্ড কার্জন 


লর্ড এলগিন ( ১৮৬২-৬৪ শ্রীঃ)£ লর্ড ক্যানিং-এর পর গভর্নর জেনারেল 
ও ভাইসরয় হইলেন লর্ড এলগিন (প্রথম )। ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার 
মৃত্যু হটল | 
লর্ড লরেন্স ( ১৮৬৪-৬৯ খ্রীঃ )£ ইহার পর স্যার ভন লরেন্স ভাইদরর 
পদে নিযুক্ত হইলেন | লেন্স ভূটানরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
৷ ভুটানীরা বাংল'দেশের সীমানায় হানা দিত। আলাপ আলোচনার দ্বারা 
৷ ইহার সমাধানে ব্যর্থ হইয়া লরেন্স ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন | শেষ 
| পর্যন্ত বাৎসরিক কর দিবার শর্তে ইংরেজগণ ভুটানের রাজার নিকট হইতে 
BUA অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। 
লর্ড GACH ( ১৮৬৯-৭২ খ্ৰীঃ)? পরবর্তী ভাইসরয় মেয়োর শাসনকালে 
“কয়েকটি রাজন্ব বিষয়ক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। তাহার সময়েই ভারতে প্রথম লোক 
গণন| করা হয়। আন্দামানে এক পাঠান আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন | 
ই. লর্ড ates ( ১৮৭২-৭৬ খ্ৰীঃ) 2 ইহার পর লর্ড ales ভাইসরয়ের 
পদে নির্বাচিত হন। তাহার শাসনকালে বরোদার ব্রিটিশ বরেসিডেন্ট 
রহস্তজনক ভাবে WWM পতিত হন। eC ales ইহার জন্য বরোদার 
গাইকোয়াড়কে সন্দেহ করেন এবং- তাহাকে গদিচযাত করেন। তাহার 
শীদনকালে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ (পরবন্তিকালে ৭ম এডওয়ার্ড) 
ভারত পরিভ্রমণে আপিয়াছিলেন। লর্ড নর্থক্রক ভারতীয় বস্তরশিললকে 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন I 
তাঁহার পর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন লর্ড লিটন | 
লর্ড লিটন ( ১৮৭৬-৮০ খ্ৰীঃ)? লর্ড লিটন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত 
হইলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । তাহার অভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে 
অদন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতে আসিয়া রক্ষণধীল মন্ত্রিসভার নির্দেশ 
। অন্গুযায়ী আফগানিস্তান সম্পর্কে আগ্রাসী নীতি গ্রচণ করেন ৷ উহার ফলে 
আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় Se আফগান যুদ্ধ নামে 
পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধের ফলে কোয়েট। এবং বোলান গিরিপথের 
উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। লিটন ছিলেন একজন ঘোর 


৬৪ আধুনিক ইতিহাস . 
সাম্রাজ্যবাদী দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা খর্ব 
করিবার জন্য তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Vernacular Press Act (দেশীয় 
SPA সংবাদপত্ৰ আইন) পাশ করেন। তাহার শাসনকালে মহীশূর, 
মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে যে দারুণ Ofer হয় তাহাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মার! 
যায় | ভবিষ্যতে দুভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
তিনি ছুশ্তিক্ষ আইন রচন। করেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জলসেচ ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাহার সময়ে রেলপথও সম্প্রসারিত 
হয়। তাহার পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশ itera Royal Title Act 
পাশ করে এবং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে “ভারত সম্রাজ্ঞী” উপাধিতে ভুষিত 

করা হয়। . | 

লর্ড রিপন ( ১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ): লর্ড রিপন যখন ভারতবর্ষে শাসন 
করিতে আসেন তখন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর ভারতীয়দের কোনরূপ 
আস্থ। fetal) ইংরেজ কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্বেও তিনি ভারতবাসীর 
আশা আকাজ্ষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। লর্ড রিপন কার্ষভার 
গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই আফগান আমীর শের আলির পুত্র আয়ুব 
A কান্দাহারে অবস্থিত ইংরেজ দেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। সেনাপতি 
রবাটদ অবশ্য কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া আয়ুর খাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত > 
করেন। এই জয়লাভে শের খার ভ্রাতুপ্পুত্র আব্দুর রহমান ইংরেজ " 
বাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন আব্দ,র রহমানকে, | 
আফগানিস্তানের আমীর aan স্বীকার করিয়া লইলেন। আব্দুর রহমান: 
ও ইংরেজদের মধ্যে এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল । এই চুক্তির শর্ত 
অনুসারে ইংরেজরা আব্দ,র রহমানকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দিতে স্বীকৃত 
হইল পক্ষান্তরে আব্দ,র রহমান তাহার পররাষ্ট্র নীতি ইংরেজদের 
ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে রাজী হইলেন | 

লর্ড Ste faa ( ১৮৮৪-৮৮ খ্রীঃ )? রিপনের পর বড়লাট হইয়া আসেন. : 
লর্ড ডাফ্রিন। তাহার সময়ে রাশিয়া আফগানিস্তানের সীমান! সংলগ্ন দুইটি 
স্থান পর পর দখল করে। ইহা! লইয়া রাশিয়ার সঙ্গে তিক্ততার ae হইলেও 
লর্ড wim faa যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উভয় 
পক্ষের মধ্যে এক মীমাংসা হইল। ইহার ফলে ইঙ্গ-রুশ তিক্ততা হাস, 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্গ-আফগান মৈত্রী YOwA হইল। তাহার শাসনকালে 
gare Sra যুদ্ধ ঘটে । ইতিপূর্বে ce ইংরেজদের দখলে আদিয়াছিল। 
ইংরেজরা! ব্রন্মোর অন্যান্য অংশে বাণিজ্যের সুযোগ স্থৃবিধ। চাহিতেছিল 1 fee 
grag রাজা তাহাতে রাজী ছিলেন না । ইহাতে ইংরেজরা ব্রহ্গদেশের বাকি 
অংশ গ্রাস করিতে চেষ্টা করিল। ত্রন্গারাজ থিবে! ফ্রান্সের সাহায্য লইয়া 


লর্ড এলগিন হইতে 7S কার্জন ৬৫ 


ইংরেজদের প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের সঙ্গে 
একটি চুক্তি করিলেন। ইহাতে ইংরেজরা থিবোর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া 
উঠিল। এই সময়ে fai একটি ব্রিটিশ কোম্পানীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
করিলেন । ইংরেজরা এই দণ্ডাদেশ: স্থগিত রাখিতে এবং ব্র্গদেশের 
রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ দূত গ্রহণের জন্য দাবি জানাইল। এইসঙ্গে 
তাহারা ত্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ দাবি করিল । 
থিবো এই সব দাবি অগ্রাহা করিলে লর্ড ডাফ্‌রিন ত্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হইলেন এবং সমগ্র SAT 
ব্রিটিশ সাস্রাজাভুক্ত হইল। | 

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ Gs): পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ও 
ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন গিলগিট ও চিত্রলে ব্রিটিশ দূত প্রেরণ করেন। 
ইহা! ভিন্ন বোলান গিরিপথ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ করেন। ইহাতে 
আফগানিস্তানের আমীর আব্দুর রহমান শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। আফগানি- 
স্তানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করিবার জন্য ভারত-আফগানিস্তানের 
সীমানা নির্ধারণের ব্যবস্থা হয় এবং মর্টিমার ডুরাগুকে আফগানিস্তানে প্রেরণ 
করা হয়। তাহার নির্ধারিত সীমারেখা wate লাইন নামে পরিচিত হয়। 
ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিল যে এই লাইনের অপর দিকে কোন হস্তক্ষেপ 
করিবে না এবং সেইমত কয়েকটি gine আফগানিস্তানকে ফিরাইয়া দিল | 
পক্ষান্তরে.আফ্গানিস্তানও বিজাপুর, সৌওয়াট ও চিত্রলের উপর অধিকার 
ছাঁড়িয়া দিল। এইভাবে ইঙ্গ-আফগান মিত্রতা স্থাপিত হইল । মণিপুর 
রাজ্যের উ্ভুরাধিকার লইয়া ছন্দ দেখা দিলে ল্যান্সডাউন হস্তক্ষেপ করেন । 
এক ইংরেজ বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিয়া মণিপুরের সেনাপতিকে হত্যা 
করিল এবং মণিপুরের নাবালক রাজপুত্রকে ইংরেজদের তত্বাবধানে সিংহাসনে 
স্থাপন করিল। কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ পাইয়া 
ল্যান্নডাউন সেই রাজ্যের শাসনভার এক প্রতিনিধি সভার হস্তে অর্পণ 
করিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে রাজাকেই সেই রাজ্য ফিরাইয়! দিলেন 
কালাতের খা বা রাজাকে কতকগুলি অভিযোগে সিংহাসন হইতে সরাইয়! 
ল্যান্সডাউন তাহারই এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। 

লর্ড এলগিন (১৮৯৪-৯৯ শ্রীঃ)£ লর্ড এলগিন ছিলেন উদীরনীতিতে 
বিশ্বাসী। তিনি এদেশে আসিয়াই সীমান্ত সমস্তা সমাধানে মনোযোগী হন৷ 
একদিকে ব্ৰহ্মদেশ ও অপরদিকে চীন ও শ্যামদেশের সঙ্গে এই সময় সীমান্ত 
নির্ধারিত হয়।' রাশিয়ার দঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া ইন্গ-রুশ চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয় | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের 
ফলে প্রায় এক বংসর ধরিয়া লর্ড এল্গিনকে যুদ্ধ চালাইতে হয় এবং 
উপজাতিগুলিকে তিনি কিছুট। দমন করিতে সক্ষম হন। 

৩র_€& : 


wy Sighs ইতিহাস 


লর্ড এলগিন অর্থনীতির দিক হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সংকট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং 
কতকগুলি প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটাইয়া সামরিক ও শাসনব্যবস্থাকে 
সুগঠিত করেন। 


লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন 


ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ছিলেন 
বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও স্বৈরাচারী । শাসনকার্ধে তিনি অসামান্য দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালের অধিকাংশ সময় তিনি বৈদেশিক 
নীতি পরিচালনায় এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকীজ্জা দমনের 
জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন 

লর্ড কার্জনের বৈদেশিক নীতিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়_(১) 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি, (২) আফগান নীতি, (৩) পারস্ত নীতি এবং 
(৪) তিব্বত নীতি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লর্ড কার্জন “অগ্রসর নীতি” 
ত্যাগ করিয়া শান্তি নীতি অনুসরণ করিলেন এবং এই সীমান্তকে সংহত ও 
সুদৃঢ় করিতে চাহিলেন। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রল রাজ্যটি ইংরেজ 
অধিকারভুক্ত করা হইল এবং সীমান্তে কয়েকটি সেনানিবাস স্থাপিত হইল। 
পাঞ্জাব ও সীমান্তের কয়েকটি জেল! লইয়া উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ 

| 


১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আফগান আমীর আব্দ,র রহমানের মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র হাবিব-উল্লাহকে স্বাধীন আফগান নৃপতি বলিয়া মানিয়। কার্জন 
আফগানিস্তানের সম্পর্কে মৈত্রী নীতি অনুসরণ করেন। মধ্চ্র-এশিয়ায় 
ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য এবং সমগ্র পারস্তে 
রুশ প্রভাব বন্ধের জন্য কার্জন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পারস্ত উপসাগরীয় অঞ্চলে 
ব্রিটিশ কন্দালেট ও কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে তিব্বতে রুশ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষের ধারণা হইল | সেইজন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ইয়ং হাজব্যাণ্ডের 
নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্যকে তিব্বতে প্রেরণ করা হইল। কয়েকটি যুদ্ধের 
পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিববতীয়গণ সন্ধি করিল। ইহার ফলে ব্রিটিশ বণিকগণ 
তিববতে বাণিজ্যের অধিকার পাইল। ভারত সরকার প্রচুর ক্ষতিপূরণ 
পাইলেন এবং লাসায় একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হইল। 

অন্ুস্নীলনী 

রচনাজক ett ( Essay Type Questions ) ৪ 

1. লর্ড লিটনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি লইয়া আলোচন! কর। 
2. লর্ড ডাফরিনের আমলে আফগানিস্তান ও aaa সহিত বৃটিশ ভারতের 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর | 


লর্ড এলগিন হইতে লর্ড কার্জন ৬৭ 


লর্ড ল্যান্নডাউনের শাসনকালের গুরুত্ব আলোচন! কর | 
শাসক হিসাবে লর্ড কার্জনের সাফল্যের আলোচন! কর । 
ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক ইতিহাস আলোচন। কর | 

6. ব্ৰহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জান? 


সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ( Short Answer Type Questions ) £ 

(1) vat অঞ্চল কি ভাবে git ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল? (2) লর্ড 
রিপনকে ভারতবন্ধু বল| হয় কেন? (3) রিপন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের 
উন্নতির জন্ত কি করিয়াছিলেন? (4) লর্ড ডাফ্‌রিনের শাসনকালে রাশিয়ার সহিত 
ইংরেজদের সম্পর্ক সম্বন্ধ কি জান? (5) মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার সমস্তা 
ল্যান্সডাউন কি ভাবে সমাধান করেন ? (6) লর্ড এলগিনের উদারনীতির পরিচয় দাও | 
(7) পারস্ত ও তিব্বতে করুণ প্রভাব বন্ধের জন্য কার্জন কি ব্যবস্থা করেন? 

ব্ষিয়মুখী প্রশ্ন ( Objective Type Questions ) ¢ 

1. শূন্যস্থান পুরণ কর :_ 

বাৎসরিক কর দিবার শর্তে ইংরেজগণ--রাজার নিকট হইতে ডুয়নাস অঞ্চল 
অধিকার করেন । _ _শাসনকালে বরোদার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রহম্তঅনকভাবে__ 
পতিত হন। লর্ড লিটনের অভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ভারতীয়দের_বৃদ্ধি পাইল। 
লর্ড লিটনের শাসনকালে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে_ __-উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
ইংরেজ কর্মগারীদের বিরোধিতা সত্বেও — ভারতবাসীর আশা আকাজ্ষাকে যথাযথ 
রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। লর্ড ডাফ্‌রিনের শাসনকালে — আফগানিস্তানের 
সীমানা সংলগ্ন দুইটি স্থান-__ করে। লর্ড ল্যান্সডাউন বোলান গিয়িপথ পর্যন্ত 
একটি — নির্মাণ করেন | 

2, সঠিক উত্তরে ( /) দাগ দাও £ 

(ক) ভারতে প্রথম লোকগণনা কর! হয় 

লর্ড লিটনের সময় O লর্ড মেয়োর সময় [0 লর্ড এলগিনের সময় 0 
(খ) দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন পাশ করেন 
লর্ড TASS Oo লর্ড লিটন [0 লর্ড রিপন 0 


Gl) . সমগ্র ব্ৰহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুকত করেন 
লর্ড ডাফরিন [1 লর্ড লিটন O লর্ড ল্যান্সডাউন [0 


(ঘ) ভারত ও আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করেন 


১৬ 


লর্ড এলগিন 0 মর্টিমার ডুরাগ 0 ল্যান্সডাউন O 
(৪) ১৯০৩ Brien ইংরেজদের তিব্বত অভিদ্বানের নেতৃত্ব করেন 
লর্ড কার্জন [0] কনেল ইয়ং হাজব্যাও 7]. মর্টিমার ডুরাও 0 


রঃ 


পঞ্চম Bente] 
Matias, এশামনিক ও fare nes 


- ইংরেজরা এদেশে আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে । কিন্তু Ag বণিকের 
মানদণ্ড রাজদণ রূপান্তরিত হইল ৷ বাণিজ্য করিতে আসিয়া একদল ইংরেজ. 
বণিক ভারতবর্ষে এক বিশাল সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। 

তাহারা বুঝিয়াছিল যে এই অনগ্রসর দেশে সাম্রাজ্য বজায় রাখিতে হইলে 
দেশের অধিবাসীদের মনে ইংরেজ-গ্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। ইংরেজরা 
যখন এদেশে AGA স্থাপন করিল তখন এদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজ- 
নৈতিক চেতনা প্রভৃতি কোনটাই উল্লেখযোগ্য ছিল না। মুঘল সাআ্রাজ্যের 
- পতনের পর ভারতবর্ষ কতকগুলি স্থানীয় রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। 
এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না, কোন ay ছিল না। 
এই বিচ্ছিন্নতার প্রভাব পড়িয়াছিল ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর। 
ফলে ভারতের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেশের শাঁসন-ব্যবস্থা ছিল 
পঙ্গু নানারূপ কুসংস্কার ও দুনীতিতে পূর্ণ | 
ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজরা শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক 
উন্নত ছিল। এই দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহারা অনুভব করিল যে এখানে 
তাহাদের প্রভাব স্থায়ী ও দৃঢ়তর করিতে হইলে এদেশবাসীর মনে ইংরেজ 
জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সন্ত্রম ও মোহ স্থষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য চাই 
অবস্থার পরিবর্তন। অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে দেশে বিভিন্ন সংস্কার 
আনা প্রয়োজন | 
ভারতে সাআাজ্যের বিস্তুতি ঘটাতেই ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে নানাবিধ 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে 
সামাজিক, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধিত হয়। বিভিন্ন 
ইংরেজ গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে যাহারা বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড 
fos, লর্ড ডালহোৌসী ও লর্ড রিপনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কার 
ওয়ারেন BRA যখন ASA জেনারেল হইয়া আসেন তখন ক্লাইভ 
প্রবর্তিত tas শাসনের ক্রুটি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। হেস্টিংস দেখিলেন 
যে রাজকোষ একেবারে শুন্য এবং অর্থাভাবে শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ি- 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রাস্ত সংস্কার RS 


বার উপক্রম হইয়াছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস এই ব্যবস্থা রদ করেন এবং 
দেওয়ানী শাসনের ভার সরাসরি কোম্পানীর হাতে লইয়া আদেন। রাজন্ব 
আদায়ের ভার “কালেক্টর” (Collector) নামধারী এক শ্রেণীর কর্মচারীর 
উপর অর্পণ করেন। রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহা আদায়ের জন্য হেষ্টিংস ভ্রাম্যমাণ 
কমিটি (Committee of Circuit) গঠন করেন। এই কমিটির দায়িত্ব 
ছিল জমিদারদের সঙ্গে রাজন্বের বন্দোবস্ত করা । কলিকাতা কাউন্সিলের 
কয়েকজন সদস্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে লইয়া একটি “রেভিনিউ” বোর্ড 
গঠন করা হইল | 

এই বোর্ডের উপর রাজন্বনীতি নির্ধারণ এবং রাজন্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হইল। নেই সময় বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে 
কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল all এজন্য প্রথমদিকে 
রাজন্ব ব্যবস্থা কতকট। পরীক্ষামূলক ভাবেই চালু করা হইল। যাহারা 
সর্বোচ্চ রাজস্ব দিবার প্রতিশ্রুতি দিত ভ্রাম্যমাণ কমিটি তাহাদিগকে জমির 
বন্দোবস্ত দিতেন | অল্পকীলের মধ্যেই ইহার কুফল দেখা দিল । অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন জমিদাররা জমিদারী হারাইতে লাগিলেন | প্রজাদের মঙ্গলের দিকে 
কোন লক্ষ্য না রাখিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করা হইতে লাগিল। হেষ্টিংস 
তখন বাংলা-বিহার-উড়িয্যকে ছয়টি ‘প্রাদেশিক কাউন্সিলে? ভাগ করিয়া 
সেগুলির উপর রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্ব দিলেন। প্রত্যেকটি কাউন্সিলকে 
এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একজন করিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল | 
কালেক্টর পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল । ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস 
একটি রাজন্য তদন্ত কমিশন গঠন করিলেন এবং তাহার সুপারিশ অনুসারে 
রাঁজন্বনীতির কিছু পরিবর্তন করিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল উঠাইয়া 
দিয়া পুনরায় কালেক্টর নিয়োগ করা হইল। CARA দেওয়ানী অর্থভাগ্ডার 
মুণিদাবাদ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের 


- আমলে সমস্ত রাজস্ব সংস্কারই পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হইয়াছিল | 


জমিদারদের সহিত নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে প্রথমে পাচ বংসরের 
জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা হইল। পরবতিকালে পাঁচ বসরের 
পরিবর্তে এক বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই 
ব্যবস্থা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। 

fasta সংক্রান্ত সংস্কার £ দেওয়ানী লাভের আন্ুষক্ষিক দায়িত্ব হিসাবে 
দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বও কোম্পানীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল | ওয়ারেন 
cohen ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাও কোম্পানীর হাতে আনিতে চাহিলেন। 
প্রথমে তিনি শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে পৃথক করেন। প্রত্যেক 
জেলায় যথাক্রমে কালেক্টর ও কাজীর অধীনে মফঃম্বল দেওয়ানী আদালত 
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ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হইল।. কলিকাতায় সদর 
দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি পৃথক বিচারালয় 
স্থাপিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতে বিচারকার্য গভর্নর ও তাহার 
কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল। সদর নিজামতের বিচারালয়ের ভার 
রহিল নবাবের উপর । হেষ্টিংদ বিচারে অত্যধিক জরিমানা করা নিবিদ্ধ 
করিয়াছিলেন। মামলা-মকদ্দমার কাগজপত্র সংরক্ষণ, সুদের হার হ্রাস, বার 
বৎসর পর মামলা মকদ্দমা করিবার অধিকার তামাদি হওয়া, হিন্দুদের ক্ষেত্রে 
হিন্দুশাস্ত্র এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোরান ও হাদিসের বিধি অনুসারে 
বিচার কর! প্রভৃতি প্রশংসনীয় সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন | 

হে্টিংস TBP বা ছাড় প্রথা বিলুপ্ত করিরা অস্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি সাধন করেন। কোম্পানীর ব্যয় সংকোঁচ করিবার জন্য তিনি কতক- 
গুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইংরেজদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সম্রাট শাহ 
আলম মারাঠাদের আশ্রয় লইয়াছেন এই অজুহাতে সম্রাটের বাৎসরিক 
ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া! দেন। তিনি বাংলার নবাবের বাৎসরিক 
বৃত্তিও অর্ধেক করিয়া! দেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার ও ব্যয় সংকোচ করিয়া 
হেস্টিস কোম্পানীর আধিক সচ্ছলতা কিছু পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে 
সমর্থ হন। 

হেষ্টিংস-এর শাসনকালে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং জ্যাক্টি নামে একটি 
আইন পাশ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বাংলার গভর্নরকে কোম্পানীর অধিকৃত 
রাজ্যের গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তাহাকে সাহায্য করিবার 
জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। এঁ আইন 
অনুসারে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অপরাপর বিচারপতি লইয়! 
কলিকাতায় স্ুগ্রীম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপিত হয়। 

ওয়ারেন হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, 
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। হল্হেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, 
উইলকিন্স্‌ সাহেব কর্তৃক গীতার ইংরেজী অনুবাদ পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের উৎসাহেই সম্ভব হইয়াছিল | 


লর্ড কর্মওয়ালিসের সংস্কার 


১৭৮৬ খ্ৰীষ্টান্দে লর্ড কর্নগয়ালিস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে 
আমেন। তাহাকে “উপযুক্ত অভিজাত” শাসক রূপে অভিহিত করা হইয়া 
থাকে | এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান ভারতের শাসনতন্তরের 
ভিত্তি কর্নওয়ালিসই রচনা করিয়াছিলেন | 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রাস্ত সংস্কার ৭১ 


কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে কর্নওয়ালিস 
পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং ভবিষ্যতে কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ ও পুরস্কার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। 

কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্ষপদ্ধতির জন্য ভারতীয় সিভিল সাভিসের 
এঁতিহ স্থাপন করা হয়। তিনি কর্মচারীদের নিয়মানুবতিতা ও নৈতিক 
চরিত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। 

রাজন্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাকে ৩৫টি জেলার পরিবর্তে 
২৩টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক জেলায় উচ্চপদস্থ ছুই শ্রেণীর, 
কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়_জজ, ও ম্যাজিস্ট্ট এবং কালেক্টর | : 

পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় পুলিসবাহিনী পোষণ করিতেন। 
অতঃপর এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া ম্যাজিস্ট্ে টের অধীনে প্রত্যেক থানায় 
একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করা হয়। শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য 
শাসনব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন__সাঁধারণ প্রশাসন 
বিভাগ, রাঁজন্ব বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ | 

বিচার বিভাগে তিনি কতকগুলি -সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। বাংলার 
নবাবের ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া তাহা গভর্নর 
জেনারেল ও কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল। চারিটি ভ্রাম্যমাণ 
বিচারালয় স্থাপন করা হইল এবং প্রত্যেকটিতে ছুইজন করিয়া ইংরেজ 
বিচারক নিযুক্ত করা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের পর দেওয়ানী 
সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে পৃথক করা হইল। জেলা 
আদালতগুলির উপর চারিটি প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপন করা 
হইল | বিচার ব্যবস্থার সর্বনিয়ে সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় 
স্থাপিত হইল। | 

লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল Gaeta বন্দোবস্ত 
( Permanent Settlement ) | হেষ্টিংস-এর সময় জমিদারদের সহিত 
প্রথমে পাঁচ বংসর ও পরে এক বৎসরের জন্য জমিদারী বন্দৌবস্তের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কৃষককুল ও কোম্পানী উভয়- 
পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল | নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদারী লাভ করার ফলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারগণ প্রজাদের নিপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় 
করিতেন। আবার অনেক সময় জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানীর 
প্রদান করিতে ন! পারিয়া দেশত্যাগী হইতেন। ফলে 
ক্ষতি হইত। এই সব অস্থুবিধার কথা বিবেচনা করিয়। 
ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ কর্রওয়ালিসকে রাজস্ব সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ 
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দেন। Rare প্রচলিত জমিদারী প্রথা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে 
বিবেচনা! করিয়া কর্ন ওয়ালিদ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের সহিত জমির 
বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করেন। . এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের লাভ হইল। 
তাহারা জমির মালিকরূপে গণ্য হইলেন এবং সরকারকে তাহাদের দেয় 
রাজন্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নিদিষ্ট হইল । অস্থারী ও অত্যাচারমূলক 
খাজনা প্রদানের দায়িত্ব হইতে প্রজারা রক্ষা পাইল। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই 
ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইল । জমির উপর স্বত্ব সুনির্দিষ্ট না 
থাকায় বহু ক্ষেত্রে জমিদারগণ প্রজাদের জমি হইতে -উচ্ছেদ করিতেন | 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজভক্ত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। 
জমিদারদের দেয় রাজন্য চিরদিনের জন্য নির্দি হওয়ায় সরকারের আয়ের পথ 
রুদ্ধ হইল। জমিতেই অধিক মূলধন নিয়োগ করার ফলে দেশের ব্যবসা- 
বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে চলিয়া গেল.এবং অধিকাংশ বাঙ্গালী কৃষিজীবীতে 
পরিণত হইল। কর 


লর্ড উইলিয়াম বেটি ্ক-এর সংস্কার 


লর্ড AVES ভারতের প্রথম ইংরেজ শাসক যিনি জনবল্যাণমূলক 
সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন | তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, 
ইংরেজদের স্বাথরক্ষার কথা তিনি কখনও বিশ্বত হন নই । তাহার সংস্কার 
কার্ধাদি প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা__অর্থ নৈতিক, 
শাসন সংক্রান্ত, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত | 
কোম্পানীর আধিক সচ্ছলতার জন্য cae সৈশ্ঠবাহিনীর অর্ধ-ভাতা” 
বন্ধ করেন এবং সামরিক কর্মচারীদের বেতনের হার হ্রাস করেন। ইহার 
পর তিনি মালবে আফিং-এর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করেন। 
মা্রাজে “রাওত ওয়ারী” প্রথার প্রবর্তন করিয়া ates বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা 
হয়। এইসব সংস্কারের ফলে কোম্পানীর বাৎসরিক ঘাটতি bare পরিণত 
হয়। cabs বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন'। ১৮৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে চার্টার আইন অন্্যায়ী গুণের বিচারে ভারতীয়গণকে সরকারী 
চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়গুলি ও প্রাদেশিক 
আপীল আদালতগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জেলা ম্যাঞজি্রেটের কাজের 
তত্বাবধানের SV কমিশনার নামে এক উচ্চতর Tor পদের স্থগ্ি করা হয়। 
বিচারালর গুলিতে FIAT ভাবার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষার প্রবর্তন করা হয়। 


সামাজিক, প্রশাপনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার ৭৩ 


সামাজিক সংস্কারের জন্যই cas ভারতবাসীর নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া 
আঁছেন। এগুলির মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি সাধন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য | 
এই প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর হাজার হাজার হিন্দু বিধবাকে স্বামীর চিতায় 
ঝাঁপ দিয়া সহমৃতা হইতে হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলুপ্তির জন্য পূর্বে 
কোন কোন গভর্নর জেনারেল কিছুটা চেষ্টা করিয়াছিলেন | কিন্তু তাহাদের 
চেষ্টা ফলপ্রস্থ হয় নাই। কিন্তু বেটিস্ক এই ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন | 
তিনি রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ উদ্বারপন্থীদের 
সহযোগিতায় ও আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এইভাবে 
এক অতি প্রাচীন ও অমানুষিক প্রথার অবসান ঘটে । ১৮২৯ সালে ইহা 
আইনত দণ্ডনীয় হয়। ঠগী দমন বেনটিঙ্কের অপর এক কৃতিত্ব। ঠগীদের 
অত্যাচার চরমে উঠিলে বেটিক্ক স্মিথ ও মেজর স্রিম্যানকে ইহা দমন করিবার 
জন্য নিয়োগ করেন। কিছুকালের মধ্যেই কঠোরভাবে ঠগীদের দমন করা 
হয়। ইহা ভিন্ন ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের নামে 'নরবলি ও শিশু 
উৎসর্গ করিব।র যে প্রথাগুলি বর্তমান ছিল, তাহাঁও বন্ধ করা হয়। 

বেটিঙ্ক ভারতবাসীর শিক্ষা, ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ 
করিতেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং প্রাচ্যভাষায় 
শিক্ষাদানের প্রশ্নে তুমূল বিতর্ক দেখা দিয়াছিল। প্রিন্সেপ, উইলসন প্রমুখ 
প্রাচ্যবিষ্ঠায় সুপণ্ডিত ইংর্জেগণ প্রাচ্যভাষায় শিক্ষাদানে পক্ষপাতী ছিলেন। 
অপরদিকে পাশ্চাত্য ধারার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন মেকলে। 
মেকলে ছিলেন বেটিক্কের বন্ধু এবং আইন সচিব হিসাবে গভর্নর জেনারেলের 
কাউন্সিলের ae | রাজ। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতার শিক্ষিত 
হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে বহু যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন 
তাহাদের বক্তব্য ছিল যে ভারতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল 
চিন্তাধারার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন। _প্রাচ্যবিদ্যা লইয়া মশগুল থাকিলে 
ভারত মধ্যযুগীয় আবহাওয়া হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।  মেকলে অবশ্য 
রামমোহন রায় প্রভৃতির মত ভারতীয় এতিহা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র 
শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। যাহা হউক অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে, 
রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ABE ভারতে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের কথা ঘোষণা করেন। এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে এই ব্যবস্থার ফলে নব-ভারত সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়, 
ভারতের জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে এবং পাশ্চাত্য জগতের 
সহিত মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বেন্টিঙ্কের উৎসাহে ও পরোক্ষ চেষ্টায় 
কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোষ্বাইয়ে এলফিন্স্টোন কলেজ 


স্থাপিত হয়। 


৭৪ 1 আধুনিক ইতিহাস 


রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভ! এবং জীবনব্যাপী সমাজ হিতৈষণামূলক 
কার্য তাহাকে ভারতের নবযুগের প্রবর্তকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল 
ধৰ্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে এবং ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতিবিধানকল্পে তিনি 
অক্রীন্তভাবে চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে ভারতের প্রাচীন - 
সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা 
পাশাপাশি চলিতেছিল। এই উভয় 
ধারার সমন্বয় সাধনে তাঁহার দান 
ছিল অসামান্য | সমাজ সংস্কারকরূপে 
তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দো- 
লনের পুরোভাগে ছিলেন। লর্ড 
বেটিস্ক এই প্রথা বিলোপের জন্য 
১৮২৯ শরষ্টান্দে এক আইন জারী 
করেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য 
রাজা রামমোহন রায় বাল্যবিবাহ 
রামমোহন রায় রহিত, স্্রী্বাবীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসার প্রভৃতি দাবি জানাইয়াছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ভাবের 
উন্মেষ রামমোহনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল | তিনি ভারতবাসীকে স্বাবীন- 
ভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনতার দাবি জানাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে “হাউস অফ কমনস্”এর সম্মুখে জাতীয় 
দাবি লইয়! তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং লে সম্পর্কে আলোচনার দাবি 
করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং 
উপনিষদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ তাহা প্রমাণ করেন। তাহার 
ধর্মমত অনুসরণকারীদের লইয়া ত্রান্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা ও 
সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার দান অসামান্য । তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
১৮৩৩ alata তিনি ব্রিস্টলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


লর্ড ডালহৌসীর সংস্কার 
ডালহৌদী তাহার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক নীতির জন্য ভারতের 
ইতিহাসে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্ত সংস্কার কার্যাদির ব্যাপারে 
তাহার সংগঠন ক্ষমতার প্রশংসাও করিতে হয়। 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার ~ এ 


যানবাহনের সুবিধার জন্য ডালহোসী গ্রাণডট্াঙ্ক রোডের সংস্কার এবং 
কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেন। তাহার 
আমলেই প্রথম রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং “ইস্ট ইণ্ডিয়ান”, 
“সাউথ ইণ্ডিয়ান” নামে কয়েকটি রেল কোম্পানী স্থাপিত হয়। তিনি 
প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ স্থাপন করেন। 


ডালহৌসী এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণের অপরাধে 
কাহাকেও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করিয়া! হিন্দু বিধবা 
বিবাহ আইনসিদ্ধ করেন। ডাঁলহৌসী চার্লস উড্ের শিক্ষা-সংক্রান্ত 
সুপারিশ কার্যে পরিণত করিতে agate হইয়াছিলেন। শিক্ষার প্রসারের 
জন্য তিনি এক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করেন। বর্তমান ভারতে প্রাথমিক স্তর 
হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার ভিত্তি 
ডালহোৌসীই রচনা করিয়াছিলেন | 


লর্ড ডালহৌসীর স্বুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, 
CRT ও আসাম একজন TE CATS গভর্নর ছারা শাসিত হইবার ব্যবস্থা 
হয়। ডালহোসীর সময়ে রানীগঞ্জের কয়লাখনি ও গিরিডির অভ্রখনির কাজ 
আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ খষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী যে গভর্নর জেনারেলের 
ব্যবস্থাপক সভা! (Legislative Assembly) গঠিত হয়, লর্ড ডালহৌসী 
উহাতে ভারতীয়দের গ্রহণের সুপারিশ করিয়া ব্যর্থ হন। তাহার স্ুপারিশেই 
ম্যাজিস্টেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব বিভক্ত Fal হয়। ১৮৪১ ষ্টাব্দ হইতে 


'স্বর্ণমোহর প্রচলিত ছিল। ডাঁলহৌসীর সময়ে এই মুদ্রানীতি পরিত্যক্ত হয়। 


জনহিতকর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পূর্তবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারাগার 
পরিদর্শন, পথনির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন প্রভৃতি কাজের দাষিত্ব এই বিভাগের 
উপর ন্যস্ত হয়। তাহার আমলে দুই পয়সার মাগুলে ভারতের সর্বত্র চিঠিপত্র 
আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে তাহার সময়ে বিভিন্ন উপায়ে আন্তঃ 
প্রাদেশিক যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে নবযুগের ya) হয়। 
কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি রূর্কীতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ স্থাপন করেন।  রাঁজকর্মচারীদের জন্য তিনি বিভাগীয় পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। ডালহৌসীর উৎসাহে এবং মহামতি বিদ্যাসাগর ও বেথুন 
সাহেবের চেষ্টায় স্্রী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ডালহৌশীর সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে প্রগতিশীল ভারতীয়র! কিছুটা 
সমর্থন জানাইলেও প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারগুলি সন্তষ্ট মনে গ্রহণ করেন নাই। 
তাহার শাসনের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়দের মনে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ 


৭৬ আধুনিক ইতিহাস 


জমিতেছিল তাহার কার্ধাবলীর ফলে তাহা ব্যাপক আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া 
মহাবিদ্রেছহের পটভূমিকা রচনা করে। 


লর্ড রিপনের সংস্কার x 


লর্ড উইলিয়াম বেটিক্কের শাসনকালের ন্যায় লর্ড রিপনের শীসনকালও 
(১৮৮০-৮৪ ) ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা -ও 
গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয়দের আশা-আকাজ্ষার প্রতি 
রিপনের পুর্ণ সহানুভূতি ছিল। রিপন প্রথমেই অর্থ নৈতিক সংস্কারে ব্রতী 
হন। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে আমদানী 

শুক্ষের হার ও লবণ-কর হ্রাস করা হয়। | 
ao BA স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন করিয়া 'রিপন ভারতবাসীর নিকট 
« formats হইয়া আছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি 
- : সাধন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য 


সাধারণকে উপহক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া | 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে “বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল 
ae” বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার 
দ্বার৷ শহরের পৌর  সংস্থাগুলির 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়। 
গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার 
প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী 
ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও 
প্রতিকার তিনি জেলাবোর্ড ও 
লোক্যাল্‌ বোর্ড নামক প্রতিনিধি 
সভার হস্তে সন্ত করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। 

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন রাজনৈতিক 
মতামত প্রকাশের অধিকার রদ করেন। রিপন পুনরায় এই স্বাধীন অধিকার 
প্রদান করেন। ভারতের শিক্ষায়তন গুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত 
করিয়া ভারতীয়দের হস্তে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করাই রিপনের শিক্ষা 
সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় কতৃত্ব হইতে 
করার জন্য, কলেজগুলিকে সরকারী সাহায্য দানের oy এবং প্রাথমিক 


নয়, তাহার উদ্দেশ্য হইল শীসন- ; 
সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থানীয় জন- 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রাস্ত সংস্কার ৭৭ 


ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য হাণ্টার কমিশন যে সুপারিশ করেন, 
রিপন তাহা কার্যে পরিণত করেন। 

রিপন কৃষকদের Tie অবস্থার উন্নতির জন্য প্রজাস্বত্ব আইন এবং 
কারখানার শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কারখানা আইন পাশ 
করেন। রিপনের উদারনৈতিক সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল ‘Saab বিল’ নামে এক আইনের পরিকল্পনা । বিচার ব্যবস্থায় 
ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে এযাবং যে বৈষম্যমূলক রীতি প্রচলিত ছিল 
তাহার অবসান করাই এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল। প্রয়োজনীয় আইনের 
খসড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্তার ইলবার্টের উপর। ইলবার্টের খসড়ায় 
ভারতীয় বিচারকগণকে ইউরোপীয় বিচারকদের ন্যায় সমমর্ষাদা ও সমক্ষমতা 
দানের প্রস্তাব করা হয়। ভাইসরয়ের কাউন্সিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি 
আইনের খসড়া অনুমোদন করেন। কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়, বিশেষ 
করিয়া চা বাগানের মালিকগণ এবং ইউরোপীয় কর্মচারিগণ প্রতিবাদের 
ঝড় তোলেন। tory নীলকররা প্রকাশ্যে রিপনকে অপমানিত করে। 
তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া রিপন খসড়ার কিছু পরিবর্তন করেন | স্থির 
হইয়াছিল যে ভারতীয় ম্যজিস্টেট ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিবেন, 
কিন্তু ইচ্ছা, করিলে ইউরোপীয়গণ জুরীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং 
জুরীদের অর্ধেক ইউরোপীয় হইবেন | 

ইলবা্ট বিল সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই থমসন ও 
গ্যারেটের উক্তি প্রণিধান করা প্রয়োজন | তাহার! বলিয়াছিলেন যে, “কোন 
শিক্ষিত ভারতীয় ইলবার্ট বিলের শিক্ষা কখনও ভুলিয়া যায় নাই।” 

ইলবাট বিল আন্দোলন ভারতীয়দের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাই উপলব্ধি করেন যে একমাত্র 
সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই ইংরেজ সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা যায় । 

প্রজাত্বত্ব রক্ষার জন্য লর্ড রিপন আইন প্রণয়নের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন | পরবতিকালে এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া! প্রজান্বত্ব 
আইন প্রণয়ন করা হইয়ীছিল। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের 
জন্য এবং শিশু শ্রমিকদের যাহাতে অধিক সময় কাজ করান না হয় সেইজন্য 
কারখানা আইন পাশ করিয়া রিপন শ্রমিকদের কাজের সময় বাঁধিয়া 


দিয়াছিলেন। 
লর্ড কাজ নের সংস্কার 
লর্ড কার্জন দ্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবেই ভারতবাসীর 
নিকট পরিচিত। তাহার বাংলা বিভাগ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে 


ae আধুনিক ইতিহাস 


wig বিদ্বেষের 22 করিয়াছিল | কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কার্জন কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন | 
জমির খাজনা! নির্ধারণে জমির গুণাগুণ, কৃষকদের আথিক অবস্থা বিবেচনা 
করিবার নীতি তিনি প্রচলন করেন । সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তিনি 
কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন পাশ 
করিয়া তিনি কৃষি জমির খণ্ডে 
খণ্ডে বিভক্ত হওয়াকে রোধ করার 
চেষ্টা করেন এবং ভূমি হস্তান্তরে 
কতকগুলি বাধা নিষেধ আরোপ 
করেন | 
লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
“বিশ্ববি্ভালয় আইন” পাশ 
করিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির এবং 
কলেজ অনুমোদনের অধিকার 
সরকারের হাতে নিবার ব্যবস্থা 
করেন | বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি যাহাতে 
£ কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা 
লর্ড কার্জন হিসাবে কাজ না করিয়া উচ্চশিক্ষা 
সম্পর্কে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। 
এতিহাসিক faith সংরক্ষণ, cosy বিভাগ স্থাপন, সরকারী বাণিজ্য ও 
শিল্পবিভাগ স্থাপন, লবণকর হ্রাস প্রভৃতি সংস্কার tthe তিনি করিয়াছিলেন | 
লর্ড কার্জনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার হইল বাংলা 
দেশকে ভাগ করিয়া ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসাম’ নামে একটি নৃতন প্রদেশ 
গঠন। বাঙ্গালী জাতিকে শাসনের সুবিধার অজুহাতে রাজনৈতিক দিক 
দিয়! বিচ্ছিন্ন করিবার এবং তাহাদের জাতীয়তাবোধ ও Gay নাশ করিবার 
এই চেষ্টা বাঙ্গালী জাতি মানিয়া লয় নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার আন্দোলন 
শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন এবং বিলাতী দ্রব্য বন আন্দোলনে পরিণত 
হয়। ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল | 


সংস্কারের ফলাফল 
ইংরেজদের শাসন সর্বপ্রথম বাংলায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্যের 
সংস্পর্শে আসিবার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার a> 


ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি 
করিয়া বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রগতিমূলক সংস্কারসমূহ প্রবতিত 
হইল। এই আদর্শ ক্রমে সমগ্র ভারতে নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত করিল। 
পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাঙ্গালী মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ 
ঘটিল এবং পরে ইহা সমস্ত ভারতবাসীকে Baa করিয়া তুলিল। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সাহিত্যে প্রতিফলিত হইল। পাশ্চাত্যের 
সংস্পর্শে আসিয়া বাংলায় সবপ্রথম জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের এক নূতন 
আদর্শের জন্ম হইল। 

ইহাতে বাংলায় সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাজনীতির ধারণা ও রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইল। এক কথায় ভারতে মধ্যযুগের অবসান হইয়া 
আধুনিক যুগের সুচনা হইল। 

উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল। 
ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতবাসীর 
পরিচয় ঘটিল। ইহার ফলে ভারতের ধর্ম, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। : 

এই সময়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার বিকাশ ঘটিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত গদ্ধ-সাহিত্য ছিল না । ১৮০০ 
রে ফোট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইলে বাংলা গগ্ভ-সাহিত্যের উদ্ভব 
ঘটিল। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবই ছিল ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষের 
প্রধান কারণ | মেকলে এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া উঠিলে পাশ্চাত্যের শাসন পদ্ধতি দাবি 
করিবে। মেকলের এই মন্তব্যের যথার্থতা অচিরেই ভারতের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে 
ইউরোগীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইউরোপের জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও 
উহার প্রসার সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতবাসী জ্ঞানলাভ করিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে উদারনীতিবাদের চরম 
বিকাশ ঘটিয়াছিল। মিলটন, মিল, বেন্থাম প্রমুখ মনীষীদের রচনা শিক্ষিত 


. ভারতবাসীকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে baa করিয়া তুলিল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা 
আন্দোলন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ 
সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিল। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভাঁরতবাসী ক্রমশঃ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং 
্বায়ন্তণাসনলাভে প্ৰয়াসী হইয়া উঠিল। 


ve আধুনিক ইতিহাস 
- অন্মুন্মীলনী 


বিষয়মু্ী eal ( Objective Type Questions ) £ 


1. সঠিক উত্তর ( /) দাগ দিয়া বুঝাইয়| দাও £ 
টা ” প্রবর্তন কেন as cas O 
(ক) “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সি 


লৰ্ড ক্লাইভ O 
লর্ড কনওয়ালিস O 

7427881৯৮৫8 ০ 
(খ) বেটিঙ্ক-সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন ১৯৮৯২ Gera O 
ks ১৭২৯ ১১ Oo 
১৮২৯ ৯ 0 
o 


১৭৯২ ১ 
14-৯১-৯২৯৯ 


(গ) কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্টা করেন লর্ড কনওয়ালিম্‌ O 
লর্ড বেণিক্ক 0 

জর্ড ডালহৌসী 0 

[স্যার লরেন্স O 


(ঘ) 'ইলবার্ট বিল'-এ ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের পি 
অধীন কর! হইয়াছিল O 

সমপর্ধায়ভুক্ত কর! হইয়াছিল] 

অধিকতর মর্ধ[দাসম্পন্ন কর! হইয়াছিল 0 

(ঙ) লর্ড কার্জন, “বিশ্ববিষ্ভালয় আইন’ তার! কলেজগুলির উপর সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ হাস করেন [] 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন 0 

উঠাইয়া দেন O 


2. শূন্যস্থান পুরণ কর £ 


লর্ড cafes স্িম্যানের সাহায্যে _ দমন করিয়া পথ চঙ্গার বিপদ দুর করেন। 
রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন —— ) বৃটিশ ভারতের শাসনতঙ্ের 
ভিত্তি রচনা বরেন লর্ড _-1[,হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে  শাসনভার কোম্পানীর 
_-লইয়। আসেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে — মাইন অন্ুযারী গুণের বিচারে ভারতীয়দের 
সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বারস্থা, হয়। ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের 
প্রবর্তন করেন লর্ড _-| ডালহোমীর' সময়ে মহামতি _-ও — লাহেবের চেষ্টায় 
স্বী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী evel ছিলেন 
= সাহেব। 


সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রাস্ত সংস্কার ৮১ 


জংক্ষিপ্ত রচন। ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions) : 
1. ওয়ারেন হেঞিংদের রাজন্বনীতির সংস্কার সন্ধে কি জান ? 

2. চিরস্থায়ী বন্দোৰন্ভের গুণাগুণ আলোচনা কর। 

3. লর্ড কর্নওয়ালিস্‌ বিচার ব্যবস্থার কি সংস্কার করিয়াছিলেন ? 

4. শিক্ষার উন্নতির জন্ত cafes কি করিয়াছিলেন ? 

5. a6 রিপন তারতের শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করিবার ws কি বাৰস্থা 

লইয়াছিলেন? 

6. লর্ড ডালহৌসীর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সমন্ধে কি জান 2 

রচনাত্মক ety (Essay Type Questions) : 

1. ওয়ারেন হেফ্িংসের বিভিন্ন সংস্কার লইয়া আলোচনা কর । 

2. লর্ড কর্নওয়ালিসের আলে কি কি সংস্কার সাধিত হইয়াছিল? 

3. অর্ড ৰেটিক্কের জনকল্যাণমূলক কার্ধাবলীর পরিচয় দাও | 
4. সংস্কারক হিসাবে লৰ্ড ডালহোঁনীর পরিচয় লিপিবদ্ধ কর ৷ 

> অর্ড ্লিপনকে উদ্ধারপন্থী ও ভারতহিতৈষী শাসক বলা হয় কেন? 

ৰ 6. লর্ড কার্জনের সংস্কারগুলি সম্পর্কে আালোচনা কর। 


HE STATA 


বউ অধ্যায় 


ভারত 6 তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ 

ভারত ও আফগানিস্তান £ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে 
ব্রিটিশ সাআজজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। ঠিক এই সময়েই রাশিয়৷ পূর্ব 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রাশিয়ার পারস্ত অভিমুখে অগ্রসর 
নীতি ইংলগুস্থ ব্রিটিশ সরকারের দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল । ভারতে ব্রিটিশ 
সরকারের উপরও এই ভীতি প্রতিফলিত হয়। রাশিয়ার সাহায্য লইয়া. 
পারন্ত আফগানিস্তানের হিরাট দখল করিলে ভারতে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল 
লর্ড অকল্যাণ্ড অত্যন্ত ভীত Val পড়েন। ভারতে ব্রিটিশ alates 
নিরাপত্তার জন্ত তিনি আফগানিস্তানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া রুশ 
আক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। আফগানি- 


ডিল 
তান as 
2 


ছিলেন। fea তিনি মিত্রতার শর্ত হিসাবে aes সিংহ কর্তৃক অধিকৃত 
পেশোয়ার ইংরেজদের মাধ্যমে ফেরত চাহিলেন। ইংরেজরা afae সিংহের 
সনদে মিত্রতবিদ্ধ ছিল। এই মিত্রতা তাহারা নষ্ট করিতে চাহিল না। সুতরাং 
দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সহিত মিত্রত! স্থাপনে রাজী হইলেন না । লর্ড 
অক্ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে আদীর পদ হইতে সরাইয়া ইংরেজদের প্রতি 


ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্মূত ূ ৮৩ 


সহাম্ুভূতিসম্পন্ন শাহ্‌ স্ুজাকে আমীর পদে স্থাপন করিতে চাহিলেন। 
wal ছিলেন আহম্মদ শাহ ছুররানীর বংশধর । অক্ল্যাণ্ড শাহ্‌ সুজা ও রঞ্জিং 
সিংহের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই সৃময় আকগানিত্তানে অস্ত- 
বিরোধ দেখা দিলে লর্ড অক্ল্যা্ড দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। দোস্ত মহম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং বন্দী অবস্থায় - 
কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। শাহ্‌ সুজাকে আকগানিস্তানের সিংহাসনে 
বসানো হইল। শাহ, সুজ ইংরেজদের ক্রীড়নকের ভুমিকা লওয়ায় আফগ্ান- 
দের বিরাগভাজন হইলেন। ১৮৪১ শ্রীষ্টান্দের শেষ দিকে দোস্ত মহম্মদের 
পুত্র আকবর খাঁয়ের নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহ করিল। ব্রিটিশ সৈশ্যবাহিনী 
পরাজিত হইয়া কাবুল ত্যাগ করিল। প্রত্যাবর্তনের পথে সৈন্যরা তুষারপাত, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আফগানদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল | 

অকল্যাণ্ডের নীতির এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পদত্যাগ করিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবর। কাবুল ও 
কান্দাহার ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন বটে কিন্তু তাহার পূৰে ব্রিটিশ 
সামরিক শক্তির সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ঢু 
করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সময় 
শাহ্‌ সুজা নিহত হইলে এবং গজনী 
ZENS হইলে ব্রিটিশ সৈন্যদের 
আফগানিস্তান ত্যাগের আদেশ দেওয়া 
হইল। দোস্ত মহম্মদ কাবুলের 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ১৮৬৩ 
Hee পর্যন্ত ইংরেজদের সহিত মৈত্রী 
রক্ষ। করিয়া চলিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ 
এই মৈত্রার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দোস্ত মহন 
সময় রাশিয়া হিরাট আক্রমণ করিলে দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সাহায্য aga 
এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মিত্রতার চুক্তির ফলে আফগানিস্তান 
পারস্তের বিরুদ্ধে দাড়াইবার ক্ষমত| লাভ করিল । অপরদিকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 
মহাবিত্রোহের সময় বিদ্রোহীর। আফগানদের নিকট হইতে কোন সাহায্য না 
পাওয়ায় এ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সুবিধা হইয়াছিল | 

দোস্ত মহম্মদ্ের AYA পর তাহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গুহবিবাদ 
দেখা দিলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল: অনুরুদ্ধ হইয়াও কোন হস্তক্ষেপ 
করিলেন না। কিন্তু রাশিয়ার অগ্রগতিতে শঙ্কিত হইয়| wig জন লরেন্স 
€১৮৬৪-৬৯ খ্রীঃ) এবং পরে TE মেয়ো ( ১৮৬৯ ৭২ খ্রীঃ) তৎকালীন কাবলের 


৮৪ আধুনিক ইতিহাস 


অধিপতি আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের আলিকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য: 
| প্রেরণ করেন। কিন্তু শের আলি বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় সৈন্য 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। তখন বাধ্য হইয়া শের আলি রাশিয়ার 
সহিত মিত্রত! স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শাসন কর্তৃপক্ষের 
পরিবর্তন হওয়ায় তাহাদের নীতিও পরিবর্তিত হইল! রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ন 
করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, প্রয়োজন 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন । বড়লাট লর্ড লিটন ( ১৮৭৬-৮০ ) কাঁলাতের 
খায়ের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোয়েটা দখল করিলেন। 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং 
ইংরেজ দৃতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ 
শুরু হইল। ইতিমধ্যে ইউরোপে সম্পাদিত বালিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ ) 
কলে রাশিয়ার পক্ষে আফগানদের সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হইল না। এ 
বৎসরই নভেম্বর মাসে ইংরেজ সৈম্তবাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়। 
কান্দাহার অধিকার করিল। শের আলি রাশিয়ায় পলাইয়! গেলেন এবং 
অল্পকাল পরে সেখানেই তাহার মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডে- 
মুকের সন্ধি দার! তাহার পররাষ্ট্র নীতি ব্রিটিশ উপদেশ অনুসারে পরিচালিত 
করিতে ও কাবুলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রাখিতে স্বাকৃত হইলেন এই সন্ধির বলে: 
কুরম, পিসিন, সিবি প্রভৃতি গিরিসঙ্কটগুলি ব্রিটিশ অধিকারে আসিল) 
সন্ধির শর্তানুসারে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত কাবুলে নিহত হইলে ইংরেজ ?সঠারা 
কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিল । বড়লাটি লিটন শের আলির ভ্রাতুঙ্সুত্ 
আব্দুর রহমানকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আলোচনা 
করিতে লাগিলেন। এই সময় বিলাতে উদারনৈতিক গাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী 
হইলে আফগান-নীতি পরিবর্তিত হইল | লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল হিসাবে 
এদেশে আসার কিছু দিনের মধ্যেই (১৮৮০ খ্রীঃ) কান্দাহারের ব্রিটিশ সৈন্য 
বাহিনী শের আলির পুত্র আয়ুব খায়ের নিকট মাইকা নামক স্থানে পরাজিত 
হইল। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রবার্টস কাবুল হইতে কান্দাহারে আসিয়! 
wie খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন । তিনি এই যুদ্ধে আব্দ,র 
রহঙগানের যথেষ্ট সাহায্য পাইলেন | " টি 
লর্ড রিপন আব্দ্র রহমানকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়। লইয়া তাহার 
সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। aaa রহমান আফগান পররাষ্ট্র নীতি 
ইংরেজদের নিযনতরণাধীনে পরিচালিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। গণ্ডোমুকের 
সন্ধি দারা লব্ধ স্থানগুলি ব্রিটিশ অধিকারে রহিল। এইভাবে রিপনের 
আমলে ঈঙ্গ-আকগান সম্পর্ক সোহার্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। লর্ড ডাফরিনের : 
আমলে এবং পরবর্তী গভনর 'জেনারেল ল্যান্সডাউনের আমলে এই মিত্ৰতা 
ord রহিল। ল্যান্সডাউনের আমলে আফগানিস্তান ও, ভারতে ব্রিটিশ 


ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্্রসমুহ ৮৫ 


সাঞ্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা Gate লাইন দ্বারা দুইপক্ষের সীমান্ত সমন্তার 
সমাধান করা হয়। লর্ড কার্জনের সময়ে সাময়িকভাবে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক 
কিছুটা তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু লর্ড কার্জন আফগানিস্তানের আমীর 
হবিবউল্লাকে রাজকীয় সন্মান প্রদর্শন করিলে এই তিক্ততার অবসান ঘটে 

ইঙ্গ-আফগাঁন সম্পর্কের মূল কারণ ছিল ইংরেজদের রুশ-ভীতি। রাশিয়া 
ও রাশিয়ার মিত্র পারস্তের বিরুদ্ধে ইংরেজর। আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী দেশ 
( Buffer State ) হিসাবে রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। এজন্য তাহারা 
আফগানিস্তানের উপর নিজ প্রভাব ও প্রাধান্ত বিস্তারে উদ্যোগী হয়। কিন্তু 
স্বাধীনতাপ্রিয় ও a4 আফগানর! স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া ইংরেজদের মিত্রা 
গ্রহণে রাজী ছিল ali শেষ পর্যন্ত তাহারা কিছ অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেও 
নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল ! 

ভারত-ভুটান সম্পর্ক ? হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই রাজ্যটির 
সহিত ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম চেষ্টা হয় ১৭৭২ 
্বীষ্টা্দে। ভুটানের সামরিক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কৌচবিহার 
অঞ্চলে atal দিলে কোচবিহারের অধিপতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সামরিক 
সাহায্যের আবেদন জানান। এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ক্যাপ্টেন জেমস-এর নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনীপ্ররণ করেন। জেমস্- : 
এর হাতে ভূটানীর। পরাজিত হইয়া কৌচবিহার ছাড়িয়৷ নিজেদের রাজ্যে 
ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের তেশিলামার মধ্যস্থতায় 
ইংরেজ ও ভূটানীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার পর -কয়েক বৎসর 
ইংরেজ শীসিত অঞ্চলে কোনরূপ অশান্তি ঘটে নাই। 

ওয়ারেন হেস্টিংদ ভূটান ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে 
আগ্রহ দেখান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্তামুয়েল 
টানররের নেতৃত্বে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহারা কোনরূপ 
সাফল্য লাভ করে নাই। 

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আবার 
লীমান্তবর্তী ভুটানের সঙ্গে তিক্ততা দেখা দিতে লাগিল। আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, কোম্পানী আসামের ডুয়ার্স অঞ্চল নিজের 
দখলে রাখিবে এবং ভূটানকে প্রতি বৎসর নিদিষ্ট হারে অর্থ দিবে । বিনিময়ে 
ভূটানীরা সীমান্ত অঞ্চলে হাঁনা দিবে না। কিন্তু ইহার পরেও সীমান্তের 
অশশীস্তি দূরীভূত হইল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্তার জন 'লরেন্দের শীসনকালে 

নীরা এই ব্যাপীরে আলোচনার জন্য প্রেরিত ইংরেজদের প্রতিনিধি 
আযাশ লি ইডেনকে ধরিয়া লইয়া গেল। লরেন্স ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 


৮৬ আধুনিক ইতিহাস 
করিলেন | পরাজিত হইয়া রাজা ডুয়ার্স অঞ্চল ইংরেজদের 
দাবী বাৎসরিক রা এইভাবে ভূটান 
ইংরেজদের করদ-মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। পরবর্তীকালে ইংরেজরা ভুটানকে 
- আতিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে। : 
ভানত-তিববভ সম্পর্ক £ ওয়ারেন Bees সময় হইতে তিব্বতের 
সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক সুরু হয়! ওয়ারেন হোস্টিং তিব্বত ও তিব্বতের 
মধ্য দিয়া নেপালের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের জন্য উদ্ভোগী হন | কিন্ত তাহার 
চেষ্টা বিফল হয়, কারণ তিব্বতীয়রা! বিদেশীদের উপস্থিতি অপছন্দ করে | ইহার, 
পর সিকিমের উপর ইংরেজদের অভিভাবকত্ব গ্রতিঠিত হইলে, তিব্বতের 
দিকে ইংরেজদের আবার দৃষ্টি পড়ে। : ১৮৮৭ Aiea ‘তিব্বতীয়র। ইংরেজদের 
সংরক্ষিত সিকিম আক্রমণ করিলে ইংরেজ সৈন্য তাহাদের তাড়াইয়! দের 
TAS বৎসর পরে ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে ইংরেজদের এক চুক্তি 
, স্বাক্ষরিত হয় এবং সিকিম ও তিব্বতের সীমা নির্ধারিত হয়। ইহার কিছুকাল 
| পরে তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য কতক পরিমাণে চলিলে উনবিংশ 
শতান্দার শেষে তিববতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়| যায়। 
aS কার্জনের সময় (১৮৯৯-১৯০৫) তিববতীয়রা একজন রুশ প্রতিনিধিকে 
গ্রহণ করিল। ইহাকে কার্জন ভাল চোখে দেখিলেন না। তিব্বতীয়র! চীনের 
প্রাধান্য মুক্ত হইবার জন্য রুশদের মিত্রতা গ্রহণে 
উৎসক হইল। দালাইলামা এই সমর তাহার, 
বৌদ্ধধর্মাবলহ্বী Py গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে 
প্রতিনিধি সভাকে পদচ্যুত" করিয়া অভিজ্ঞাত- 
শ্রেণীর হাত হইতে face মুক্ত করিলেন এবং 
শাসন-ক্ষমত| নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। 
দালাইলামার গৃহশিক্ষক দরজিয়েফ (Dorjieft) 
একাধিকবার রাশিয়ায় দূত হিসাবে প্রেরিত 
হইলেন। কার্জন তিব্বতে একটি ইংরেজ মিশন 
প্রেরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের অনুমতি চাহিলেন। এই সময় রাশিয়ার সহিত 
তিব্বতের একটি মৈত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এই গুজব প্রচারিত হইল ।' 
কার্জন তিববতকে রু প্রভাব মুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্যসহ কনে ইয়ং 
খাসব্যাগুকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন (১৯০৩ খ্রীঃ )1  তিববতীয়রা! ইয়ং 
্াসব্যাগুকে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কোনরূপ আলাপ আলোচনা চাঁলাইতে 


[ভার ও তাহার প্রতিবেশী TAR a 


অস্বীকার করিল এবং ইংরেজদের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল । কিন্তু ইয়ং 
হ্াসব্যাণ্ড এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করিয়া লাসায় প্রবেশ করিলেন। তিনি 
তিব্বতীয়দের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন (১৯০৪ খ্রীঃ) । এই 
চুক্তি অনুসারে গিয়াংসি, গারটোম এবং যাতুং এই তিনটি অঞ্চলে ব্রিটিশদের 
বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল এবং একজন ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধিকে লাসায় 
গ্রহণ কর! হইল। এই সঙ্গে তিব্বতীয়দের ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দিতে 
হইল। স্থির হইল প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টাক! হিসাবে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত না তাহা পরিশোধিত হইবে ততদিন চুম্বি উপত্যকা 
ব্রিটিশ বাহিনীর অধিকারে থাকিবে | এই সঙ্গে তিব্বতের পররাষ্ট্র নীতির উপর 
ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে টেলিগ্রাফ 
লাইন বসানোর জন্ক ইংরেজদের অধিকারও স্বীকার করিয়! লওয়া হইল | 

. ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্গ-রু্শ চুক্তিতে স্থির হইল যে, রাশিয়া বা ইংলণ্ড চীনের 
মাধ্যমে তিববতের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবে। ইহাতে তিব্বতের উপর 
চীনের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল! কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চীন 
তিব্বত আক্রমণ করিলে দালাইলামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর 
বৎসর চীনে বিপ্লব দেখা fret | চীনের মাঞ্চু বংশের পতন ঘটিলে দালাইলামা 
তিষবতে ফিরিয়া গিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন ( ১৯১২ খ্রীঃ)! 
ইহার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের উত্তর 
alate শান্তিপূর্ণ রাখিবার জন্য সিমলায় এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন | এই 
সন্মে্গনে তিব্বত, চীন ও ব্রিটিশ সরকার এক চুক্তি দ্বারা তিববতকে ছুই অংশে 
ভাগ করিলেন। দ্ুইভাগের উপরই চীনের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল | কিন্তু বহিঃ 
তিববতে { Outer Tibet) অর্থাৎ ভারত-নীমার সংলগ্ন তিব্বতের অংশে 
দাঁজাইলামার পূর্ণ শাসনাধিকার স্বীকৃত হইল।. এই চুক্তি ছারা ভারত, ভূটান 
ও তিব্বতের সীমারেখ। নির্ধারিত হইল! এই সীমারেখাই ম্যাকমোহন (Mac 
Mohon ) লাইন বলিয়া পরিচিতি লাভ করে । ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের 
পর এবং চীনের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে তিব্বতের উপর এই ছুই দেশের 
পক্ষ হইতে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা দূরীভূত হইল। ভারতের সঙ্গে তিববতের 
নিত্রতার সম্পর্কও বজায় রহিল। কিন্তু ১৯৪৯ খীষ্টাবে চীনের বিপ্লবের পর 
জন্গণতন্ত্রী চীন পূর্বের চুক্তি উপেক্ষা, করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভিববতকে নিজের 


দখলে লইয়া যায়। 
জ্ঞারত-্রন্মদেশ সম্পর্কঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ বণিকরা 
্রহ্মদেশের সঙ্গে বিনা বাধায় বাণিজ্য করিত। অষ্টাদশ শতাবীর শেষ পর্যন্ত 


be আধুনিক ইতিহাস 


এই সুযোগ sR ছিল। কিন্ত ব্রক্মরাজ বোদোপায়া আরাকান অঞ্চল ও 
মণিপুর দখল করিয়া অইলে ত্রহ্মদেশ ও ব্রিটিশ সাঁআাজ্যের সীম! পরস্পর সংলগ্ন 
হইয়া পড়িল। ইহাতে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগিল। 
এই সমস্ত সমাধানের জন্য ইংরেজরা বার বার SAUNA দূত পাঠাইতে লাগিল। J 
কিন্ত ইহাতে কোন ফল হইল al | মধ্যযুগে আরাকানের রাজ! ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
কাশিমবাজার প্রভৃতি, অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন,.। বোদোপায়৷ 
এইসব অঞ্চলের উপর অধিকার দাবি করিলেন। ইংরেজরা এ দাবি অগ্রাহ্য 
করিল। ইহার পর বোদোপায়ার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র পৌগিদোয়া 
রাজা হইলেন। তিনি আসাম জয় করিলেন। ইহার পর চট্টগ্রামের নিকট 
শাহপুরী ঘাপটি ব্রহ্মরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্রিটিশ ভারত আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। লর্ড আমহার্ আলাপ আলোচনার মারফত 
একটা মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করিয়| ব্যর্থ হইলেন। ইহার পর ১৮২৪ 
ষ্টাবদে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইয়ান্দাবুর সন্ধি দ্বার! এই যুদ্ধের অবসান 
ঘটিল। এই সন্ধির ফলে Sats আহোম রাজ্য (আনাম), কাছাড়, জয়স্তীয়। 
এবং মণিগুরের উপর সর্ববিধ কর্তৃত্বের দাবি ত্যাগ করিলেন এবং আরাকান ও 
তেনাসারিম ইংরেজদের প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কোম্পানীকে 
এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিতে একং রাজসভায় একজন 
ব্ৰিটিশ প্রতিনিধি রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। f 

কিছুকাল পরে SAAC ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিদ্বেবভাব জাগিয়া 
উঠিল। ইহার ফলে ইংরেজ রেলিডেন্ট SAM ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন | 
ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিক বীদের হস্তে নিগৃহীত হইলে লর্ড 


AWS করিবার জন্ত কমাণ্ডার 
্যান্বার্টকে ভ্র্গদেশে পাঠাইলেন। ্যাস্বার্ট ত্রহ্মদেশের একটি জাহাজ দখল 


THES OF হইল। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে sate পেগু শহরটি 
. ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিলেন (১৮৫২ শ্রীঃ)। চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্র উপকূল ইংরেজদের অধিকারে আনিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজরা ব্ৰহ্মদেশের উত্ভরাংশে বাণিজ্যের 
অধিকার চাহিলে, ব্রহ্মরাজ উহা দিতে অস্বীকার করিলেন। ইংরেজরা এই 
অঞ্চলটিও দখল করিবার জন্য প্রস্তুত 


ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ৮৯ 


করাসীদের সঙ্গে মিত্রা স্থাপনে আগ্রহী হইয়া তাহাদের সহিত বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদন করিল। এই সমস্ত কার্যকলাপ ইংরেজদের qa করিয়া তুলিল ৷ 
ঠিক এই সময়ে থিবো সামান্ত অপরাধে এক -ইংরেজ বণিক কোম্পানীকে 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন | গ্রভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ডাফ,রিন ত্রচ্গ- 
দেশের রাজধানী মান্দালয়ে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখিতে এবং ব্রিটিশ 
বণিক কোম্পানীর উপর অর্থ দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে আহ্বান জানাইলেন | 
এই সঙ্গে TACT মধ্য দিয়! চীনের সহিত বাণিজ্য চালাইবার Aarts দাবি 
করিলেন। এই সব দাবি মানিতে অস্বীকার করিলে ডাফ,রিন ব্রহ্মদেশের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৮৫ শ্রীঃ)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণা 
দারা! গভর্নর জেনারেল সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাত্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্ৰহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে শাসিত 
হইতেছিল। ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ( ১৯৩৯-৪৫ খ্রীঃ ) ব্রহ্মদেশে জাপানের 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে (১৯৪৪ Bs) জাপানের কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে সে দেশে জনজাগরণ ঘটে | ফ্যাসিবিরোধী জনমুক্তি কমিটি গঠিত'হয়। 
এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আউন সান। এঁ কমিটির নেতৃত্বে জাপানের 
বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয়। ১৯৪৪ সালের শেষে এই-কমিটি ব্যাপকতা 
লাভ করে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়িয়া উঠে। জাপানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মিত্রশক্তির সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘটে। ভারতবর্ষের 
সীমান্ত হইতে ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতির ফলে মান্দালয়ের বর্মী সৈন্য শিবিরে 
বিদ্রোহের সুবিধা ঘটিল । ইহার পর ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্ম অধিকার করিল | 
কিন্তু তাহারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়ায় আসিল না। 

অবশেবে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মালে ফ্যাঁসিবিরোধী কমিটির সঙ্গে 
ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি হইল। -বর্মী জাতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। 
ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ Glas হইল | অবশেষে 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আউন সানের সহিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চুক্তি 
হইল | ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰহ্মদেশ স্বাধীন.হইল | 

ভারত্ত-সিংহল (শ্রীলঙ্কা ) tes অতি প্রাচীনকালে ভারতের সহিত 
সিংহলের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী বিজয়সিংহ 
ও পরে ওলন্দাজরা সিংহল লয় করিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে । প্রথমে 
পতুগীজর! সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল ফ্রান্সের 
অধিকারে চলিয়া যায়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এযামিয়েন্সের সন্ধি দ্বারা সিংহলে 
ব্রিটিশ অধিকার স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ অধিকাঁর সেইসময় উপকূল রেখ! ধরিয়া 


2° আধুনিক ইতিহান 


সিল দ্বীপের চতুদিকে একটি বৃত্তাকার বিস্তৃত ছিল। মধ্যস্থলে অবস্থিত 
ছিল কাণ্ডিরাজ্য। এই রাজ্যের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজদের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইল ৷ শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ খষ্টাব্দে কাণ্ডির রাজা বিক্রমরাজা সিংকে 
লিহাস-চ্যুত কর হইল। এইভাবে সমগ্র সিংহল ইংরেজদের শাসনাধীন 
হইয়া পড়িল । ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও সিংহলে একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা 


কায়েম করে নাই। সিংহল ছিল সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসিত। উপনিবেশ ' 


তাহারা গড়ি তোলে নাই। শাসনতাপ্ত্রিক দিক হইতে দুইটি দেশের মধ্যে 
পার্থক্য থাকিলেও Say গড়িয়া উঠিয়াহিল কতকগুলি বিশেষ কারণে । উভয়, 
দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিত একই রাজশক্তি। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত 
ভাষার মাধামে উভয় দেশের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । ভারতের চা, কফি, 
নারিকেল, রবার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া সিংহলের শিল্প সম্পদ বাড়িয়া উঠে। 
SHASTA PRE আ'নিয়া স্থারিভাবে বসবাস করিতে WH করেন। 
সিংছলের চা-বাগান ও অস্থান্য -শিল্পে বহুনংখ্যক দক্ষিণভারতীয় শ্রমিকদের 
আগমনের ফলে ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বহু ভারতীয় ধন- 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। সিংহল ও ভারত স্বাধীন হইলে সিংহলে 


ভারতীয়দের বসবাসের প্রশ্ন লইয়া উভয় (দেশের সরকারের মধ্যে একটা. 


মীমাংসা হয় 
অনুশীলনী 
বিষয়মুখী Ba (Objective Type Questions) : 
1. শৃন্তস্থান পূরণ কর ₹__ 


--ভীতিই ছিল ই্গ-আফগান সম্পর্কের মূল কথা। অকদ্যাণ্ডও তাহার __. 
নাভির য্যর্থতার জন্ত ১৮৪২ শ্ীাষ্কে পদত্যাগ করেন। ১৮৭৮ Sater শের আলি — র 
রাষটমূতকে অত্যংনা আানাইলেন এবং — দূতকে প্রত্যাখ্যান কৰিলেন। ইহার 
ফলে — যুদ্ধ সুরু হইল । ইংরেলরা আফগানিস্তানকে — দেশ হিদাবে রাখিতে সদাই 
সচেষ্ট ছিল । -_গ্ীষ্টাকে সিকিম ও তিব্বতের সীমা নির্ধারিত হয় এবং _ সঙ্গে 
ইংরেজদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়| : দভিয়েফ ছিলেন — গৃহশিক্ষক | 

2. টাক! লিখ ঃ 

(ক) দরজিয়েফ, (2) cite মহম্মদ, (গ) Bathe লাইন, (ঘ) গণ্ডোমুকের সন্ধি! 

রচনাত্বক Bly (Essay Type Questions) : ; 

1. ভারত ও আফগানিস্তানের পারস্পহিক aay সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । 

2. ভুটানের সহিত ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কের বিবরণ দাও | ও. ভারত-তিব্বত 
সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা কর। 4. ব্রদ্ধদেশ ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কের ইতিহাস: 
বর্ণনা কর । 5. সিংহলের মহিত ভারতের সম্পর্কের বিবরণ দাও । 


সপ্তম অধ্যায় 


MMI UIC হাহা 
লটভূমিকা 


ইংপ্লেজ শাসনের প্রয়োজনেই এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল | 
কিন্ত ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশের অগ্রগতি ও সংস্কৃতির বে 
প্রভাব ভারতবাসীর উপর আসিয়া! পড়ে তাহা হইতে সৃষ্টি হয় এক গভীর 
জাতীয়তাবোধের। বিশেষভাবে বাঙ্গালীই ছিল এই নব-জাগরনের অগ্রদূত | 
রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বন্ধিমচন্দ্র গ্রভৃতি হইতে Sine করিয়া রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই নানাভাবে এই জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া ভুলিয়া- 
ছিজেন। ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া শালন-ব্যবস্থার় 
দেশবাসীর অধিকার ও আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পর্যন্ত সবদিক দিয়াই এই 
জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের সময় হইতেই কিছু 
কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হইভেছিল। সেই সব পত্রিকায় দেশবাসীর মতা 
মতের অভিব্যক্তি ঘটিত। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে “হিন্দ 
মেলা” নামক জাতীয় মেলা | ১৮৬৭-তে ইহার স্মত্রপাত হয়| জাতীয় ভাঁব- 
ধারার প্রভাব, জাতীয় সংস্কৃতির ; : 
অনুশীলন প্রভৃতি ছিল এই মেলার 
অঙ্গ । সংবাদপত্র প্রকাশও এই 
সময় হইতে হইতে থাকে । এইসব 
মনোভাব লইয়াই বাংলায় অনুষ্ঠান 
ও সংগঠনও কিছু কিছু গড়িয়া 
উঠিতেছিল। 

এই অবস্থায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ 
গভর্নর, জেনারেল লর্ড লিটন 


LY Yh 
ভাঁরতবাশীর পক্ষে বৈষম্য ও $ ‘fe 
অমর্ধাদানুচক দুইটি আইন তৈয়ারি 


ie 
করিলেন। একটি হইতেছে “দেশীয় বঙ্ষিমচন্ত 
ভাষার সংবাদপত্র আইন’ (Vernacular Press Act), অপরটি হইতেছে 
‘অস্ত্র আইন’ (Arms Act) সংবাদপত্ৰ আইনের দারা দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপিত হইল যাহাতে 


৩২ আধুনিক ইতিহাস 
তাহারা সরকারের কার্যকলাপের কোন সমালোচনা না করিতে পারে । “অন্ত 
আইনে, ভারতীয়দের পক্ষে কোন আগ্নেয়াপ্র রাখা নিষিদ্ধ হইল । ভারতীয়- 
দের পক্ষে অমর্ধাদাকর এই আইন দুইটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আন্দোলন 
২ হইতে লাগিল। আন্দোলন বলিতে তখন 
অবশ্য শুধু সভা-সমিভির মাধ্যমে ভারত 
সরকারের কাছে ও ইংলগ্ের পার্লামেন্টের 
কাছে দাবি জানান ও স্মারক লিপি পেশ 
MEL as করাই বুঝাইত। কিন্তু ইহারই ফলে প্রথম 
রামকৃষ্ণ আইনটি নাকচ হইল | তাঁহার কয়েক বৎসর 
পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন আইনের প্রস্তাব হয়, যাহাতে ভারতীয় 
ম্যাজিস্ট্রেট ও জজদের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপর্ায়ভুক্ত 
করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে যেমন ইংরেজর! আন্দোলন করিয়াছিলেন, 
তেমনি ভারতীয়রা এই আইনের সমর্থনে পাল্টা আন্দোলন করেন | ইহার 
ফলে কিছুটা পরিবতিত হইয়া এই 
আইন পাশ হয়। জজ ও 
ম্যাজিস্টেট হিসাবে ভারতীয় ও 
ইউরোগীয়দের সমপর্যায়ভুক্ত করা 
হইলেও ইউরোগীয়দের বিচারের 
ক্ষেত্রে গুধু - ইউরোপীয় জুরি! 
(jury) ‘tal বিচারের ব্যবস্থা 
হয়। 
বাহাই হউক এইভাবে জাতীয় 
aim ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বামী বিবেকানন্দ 
আন্দোলন যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনই আন্দোলনকে এক অর্ভারতীয় 
সংগঠনে রূপ দিবার আগ্রহও দেখা দিল। এই সময়েই ১৮৮৩ খরীষ্টাবে 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন ( Indian National 
Conference ) নামে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান 
করিলেন। এই সম্মেলনে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী থাকিলেও অন্ত প্রদেশ 
হইতেও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয় 
প্রতিনিধি লইবার দাঁবি ছাড়াও বিচারবিভাগ ও শাসন বিভাগকে পুথক 


+ এবং এদেশের রাজনীতির 


তাহার পর তিনি বোম্বাই 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস টি 


করা, সিভিল-সাভিস আইনের সংস্কার, শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তন ; 
বেকার-সমস্তা সমাধান প্রভৃতি দাবিও উথাপিত হয়। এই জাতীয় 
সম্মেলনকেই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের অগ্রদূত বলা বাইতে পারে। 
জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব: যে সময় স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলন করিতেছিলেন, সেই সময়ই এ্যালান অক্টাভিয়ান 
হিউম নামক একজন উদ্ারমনোভাবাপন্ন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী ভারত- 
বাসীদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ইংরেজ হইলেও তিনি ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন 


বিষয়েও তাঁহার গভীর 
আগ্রহ ছিল। ১৮৮৩ 
্রষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনাতকদের 
উদ্দেশে এক চিঠি লিখিয়া 
তাহাদের দেশের কাজে যোগ 
দিতে আহ্বান করেন। 


SFT স্থানের ভারতীয় 
নেতৃবর্গের সহিত যোগাযোগ 
করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বোস্বাইয়ে এক সম্মেলনে 
সকলকে সমবেত করিলেন। . Sa সি-ব্যানাজি 

এই সম্মেলন হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাভার 

খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ডব্লিউ-সি ব্যানার্জি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 

সেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হিসাবে ডর, সি. ব্যানাঞ্জির নাম 

স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন দাদাভাই 

নৌরজী, ফিরোজ শা মেহতা, রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রভৃতি। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ 

ব্যানার্জি কলিকাতায় ভাহার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় বোস্বাইয়ের 
সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই। তবে তীহার Ase মিল ও যোগাযোগ 

রাখিয়াই জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসুচী তৈয়ারি হয়। সেই জন্ত শেষ পর্যভ্ 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় সম্মেলন’ জাতীয় কংগ্রেসের ARG মিশিয়া যায় । 


৯৪ আধুনিক ইতিহাস 


জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর হইতে প্রতি বৎসর ইহার বার্ষিক অধিবেশন 
হইতে থাকে | 

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম গঠন ঠিক যে মনোভাব লইয়া হইয়াছিল, 
কংগ্রেসের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল । এযালান হিউমের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র: ভারতবাদীর মতামত 
প্রকাশের একট! প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈয়ারি কর! ৷ সেইজন্য সেই সময়- 
কার গভর্নর জেনারেল, লর্ড ডাফরিনও এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়া শুভেচ্ছা 
জানাইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই কংগ্রেস সরকারী কার্যকলাপের স্পষ্ট 
সমালোচনা আরম্ভ করিল, তখন হইতেই সরকার কংগ্রেসকে মন্দ চোখে 
দেখিতে লাগিল। প্রথম দিকে কংগ্রেসের নেতারাও ইংরেজ সরকারের উপর 
অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া শুধু অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনই করিতেছিলেন। 
কিন্তু তাহা নিরর্থক হওয়ায় ক্রমশঃ দাবি আদায়ের জন্য জনমত গঠনের 
আন্দোলনের পথে কংগ্রেস অগ্রসর হইল। শুধু ভারতে জনমত গঠন করিয়া 
কিছু হইবে না ভাবিয়া ইংলণ্ডেও ভারতবানীর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা 
হইল। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি কমিটি গঠন করা হইল। “ইয়ং ইণ্ডিয়!’ 
নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হইল। ইহার কিছু প্রভাব পড়িল ইংলগু- 
বাসীর একা'শের উপর । ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-পার্লামেন্টের একজন ary 
ভারতে আসিয়া জাতীয় ক্গ্রসের অধিবেশনে যোগ দেন। তাহার পর 
১৮৯২-এ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট “কাউন্সিল গ্যান্ নামে একটি আইন করিয়া 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় ভারতীয়দের সদস্ত সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি 
করিল। কংগ্রেস গঠনের পর ইহাই কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম সাকল্য। 

কংগ্রেসের প্রসারে এবং ইহাকে অগ্রগামী করিয়া! তুলিতে বাংলার অবদান 
বেষ্ট । কংগ্রেস অধিবেশনে মহিলা-সমাজের প্রতিনিথিতের ব্যবস্থ। তাহাদের 


চেষ্টাতেই হয়। প্রথম যে ভারতীয় মহিলা কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন তিনি - 


হইতেছেন বাংলার প্রথম মহিলা স্নাতক কাদন্বিনা গাঙ্গুলী | বাংলার প্রতি- 
নিধিরাই কংগ্রেস সম্মেলনে সরকারী কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা শুরু 
করেন। বিন! বিচারে আটক রাখা, ভাইস্রয় কার্জনের বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন, 
দিল্লীর দরবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাহার! প্রতিবাদ 
জানান। 

কিন্তু কংগ্রেস তখনও সরকার-বিরোধিতার দিকে অগ্রনর হয় নাই। বলিষ্ঠ 
প্রচারের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ করিতে পারিলেই ইংরেজ-সরকার অবহিত হইবে 
মূরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদেরও ইহাই ছিল চিন্তাধারা । এই 


০ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ৫ 


মনোভাবের বিরুদ্ধে তখন হইতে কংগ্রেসের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এক 
অগ্রগামী ভাবধারা । শুধু দাবি জানাইলেই হইবে না, সরকার বিরোধী কর্ম- 
সুচী লইয়াই কগ্রেদকে অগ্রসর হইতে হইবে, জনগণের গভীরে কগ্রেসকে 
প্রবেশ করিতে হইবে, এই মনোভাবের পুরোধা হিসাবে দাড়াইলেন বাংলার 
বিপিনচজ্জ পাল, অরবিন্দ মোষ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, 
পাঞ্জাবের লাল! লাজপত রায় প্রভৃতি | তিলক তাহার ‘কেশরী’ পত্রিকায় 
Sia ব্ৰিটিশ-বিরোধা আন্দোলনের কথা লিখিতে লাগিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল 
আসামের চা-শ্রমিকদের উপর ইংরেজ-মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধ 
আন্দোলনে নামিলেন। aber তৈয়ারি হইতে লাগিল ব্রিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলনের পটভূমি | ্‌ 
স্বদেশী আন্দোলন 

এই অবস্থায় এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহ! বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধকে 
গভীরভাবে আঘাত করিল । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে wats লর্ড কার্জন বাংলাকে 
বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। তখন- বাংলা প্রদেশ ছিল বাংলা, 
বিহার ও উড়িস্া মিলিয়া। কার্জন প্রস্তাব করিলেন যে, বাংলার উত্তর ও পুর্ব 
অংশকে আনামের সহিত জুড়িয়া এক TOA প্রদেশ গঠন কর! হইবে। ইহার 
কয়েক বৎসর আগে হইতেই কার্জনের স্বৈরাগরী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাংলায় 
প্রতিবাদ Stas হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রন্তি- - 
নিধির সংখ্য কনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ প্রপুখ 
সকল নির্বাচিত সদন্ত পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কনতোকেশনেও বক্তৃতা প্রসঙ্গে কাজন বাঙ্গালীর জাতীয় 'চরিত্রের বিরুদ্ধে 
কুৎসা করেন। কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায় ইহার প্রতিবাদ করা হয়। 
বাঙ্গালীর এই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধকে নট করিবার জন্যই কার্জন বাঙ্গালীর 
এঁক্যের উপর আঘাত হানিলেন।. কিন্ত কল হইল বিপরীত। ১৯*৫-এন্ব 
১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ হইবে এই সিন্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর সারা! 
বাংলায় জাগিয়! উঠিল এক অভুতপূৰ্ব বঙ্গতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন | বাঙ্গালী 
প্রতিজ্ঞা করিল এই সিদ্ধান্ত নাকচ করাইতেই হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিলেন । “The settled fact must be un- 
settled’ ইহাই দাড়াইয়াছিল এই আন্দোলনের রণধ্বনি। 

এই আন্দোলনে বাংলার সমস্ত মনীবীই সমবেত হইলেন | রবীন্দ্রনাথ ও 
রজনীকান্ত লেনের গানে বাংলা মুখর হইল। RAS ব্যানাঞ্জি, বিপিন পাল 
প্রভৃতির উদ্দীপনামরী বক্তৃতা সকলকে TW তুলিল ৷ বিশিষ্ট মুসলিম নেতা 
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আব্দ,ল রসুল, গজনভী, লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি এই আন্দোলনে যোগ- 
দিলেন। হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে ইহা হইল সকল বাঙ্গালীর এক এক্যবদ্ধ 

আন্দোলন। ১৬ই অক্টোবর, যেদিন ব্গচ্ছেদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইল, 
সেই দিন বাংলার সর্বত্র গ্রতিপালিত হইল রাখীবন্ধন feat | পরস্পরের হাতে 

রাখী বাধিয়া বাঙ্গালী ঘোষণা করিল যে, সরকার বাংলাকে ee করিলেও 

বাঙ্গালী এক ৷ রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে বিশেষ গান রচন। করিলেন “বাংলার, 


মাটি বাংলার জল,...বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন এক হউক |” সেই গান 
“ গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করিজেন। শোকের 
দিন হিসাবে সেইদিন “অরন্ধন' পালন করা হইল। 
এই বঙ্গতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হইতেই. গড়িয়া উঠিল এক “ACR 
আন্দোলন, যাহার উদ্দেশ্য হইল ব্রিটিশের উপর নির্ভরতা বন্ধ করিতে হইবে, 
বিলাতী পণ্য বর্জন করিতে হইবে, সবকিছু স্বদেশী ব্যবহার করিতে হইবে৷ 
বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন হইল ব্যাপক ভাবে |. বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় হয় 
হেসৱ 'দাঁকাঁনে সেখানে পিকেটিং চলিতে লাগিল । বিলাতী কাপড়-চোপড় 
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সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ স্থানে তাহা পোড়ান হইতে লাগিল | সঙ্গে সঙ্গে চলিল 
হস্তচালিত তাতের কাপড় পরিবার ও তাতশিল্প বাড়াইয়া তুলিবার বিপুল 
আয়োজন। “মায়ের দেওয়া মোট! কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই,__এই 
গান গাহিয়া স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রচার চলিতে লাগিল । শ্বদেশী’ 
বলিতে শুধু ইহাই ছিল না। ইহার সহিত 'বয়কট*-ও যুক্ত হইয়াছিল । ইংরেজ 
সরকারের সকল অনুষ্ঠান বয়কট করা, ইংরেজ সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ 
বয়কট করা প্রভৃতিরও আহ্বান জানান হইয়াছিল। ‘বয়কটের’ আন্দোলন 
কোন কোন জায়গায় এমন রূপ লইয়াছিল যে, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার 
করিতেছে যে সব সরকারী কর্মচারী তাহাদেরও সামাজিক বয়কট করা 
হইয়াছিল। সরকারও নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল না। বয়কটের রূপ দেখিয়া 
বেপরোয়া দমন নীতি চালাইতে লাগিল । 

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করার আন্দোলনের প্রেরণা হইতেই 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল কিছু কিছু জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। যেসৰ শিক্ষক 
ও ছাত্র সরকারী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার! এইসব জাতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য একটি 
‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠিত হইল। এই পরিষদের পরিচালনাতেই 'গড়িয়। 
উঠিল দুইটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্যাশন্যাল টেকনিক্যাল কলেজ’ ও “যাদবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ” । আজ এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। 
স্বদেশী আন্দোলনের এই সর্বাঙ্গীণ আয়োজনে বাংলার তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
সন্তান.সহযোগিত। করিয়াছিলেন | আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়, শিবনাথ শান্তা, 

নীকুমার দত্ত, আনন্দমোহন বস্তু, স্ববোধচন্্র মল্লিক, সুন্দরীমোহন দাস 
প্রভৃতি সকলের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় নবযুগের WE করিয়াছিল। 

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব বাংলায় হইলেও উহার প্রভাব পড়িল সর্বত্র | 
বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ‘বয়কট’ ও স্বদেশী’ ছড়াইয়া 
পড়িল। বোম্বাইয়ের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় 
প্রভৃতি এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তিলক ও লাঁজপত 
রায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করিতে আসেন | 
কংগ্রেসের অধিবেশনেও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা উঠিয়াছিল। 
কিন্তু বয়কটের বিষয়টিতে সকলের সমর্থন ন! থাকার শুধু স্বদেশী গ্রহণ ও 
গঠনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় | 

এই স্বদেশী আন্দোলনের পরই কংগ্রেসের মধ্যে স্পষ্টভাবে নরমপন্থী ও চরম- 
প্থীদের পার্থক্য দেখা দেয়। কংগ্রেসের গ্রীচীন নেতারা আবেদন নিবেদনের 
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_ পথ ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ সরকার-বিরৌধিতাঁর পথে যাইতে রাজী ছিলেন না'। অন্য 
দিকে নবীন নেতারা সরকার-বিরোধিতার কর্মন্চী Faces আগ্রহী ছিলেন | 
দাদাভাই নৌরজী, ডর সি. ব্যানাজি, গোখলে প্রভৃতি Aes নরমপন্থা 
বলিয়। গণ্য হইলেন। : সুরেন্দরনাথ প্রথমদিকে চরমপন্থী মনোভাব দেখাইলেও 
এবং বঙ্গতঙ্গ-বিরোবী আন্দোলনের প্রধান cel হিসাবে কাজ করিলেও শেষ 
পর্যন্ত নরমপন্থীদের সঙ্গেই থাকিলেন | অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক, লালা 
লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি চরমপন্থাদের নেত! 
হইলেন | ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেনের gato অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী 
বিরোধ এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে কংগ্রেস প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার 

- উপক্রম হয়। চরমপন্থীরা! কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া! চলিয়। যান। নরমপন্থী- 
চরমপন্থী পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ায় ইংরেজ সরকারও সুযোগ বুঝিয়! চরমপন্থীদের 
দমন করিতে তৎপর হইল। লাজপত রায় পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, 
রাঁজদ্রোহমূলক লেখার অভিযোগে তিলকের কঠোর কারাদণ্ড হইল, অরবিন্দ 
ঘোষকে ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার কর! হইল । আর? নানাভাবে দমননীভি 
চলিতে লাগিল । এই প্রনঙ্ে উল্লেখ্য যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জের ভার 
আগমনের সময় বঙ্গভঙ্গ বিধান প্রত্যাহ্ৃত বলির ঘোষণ। করা হয়। 

উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (wg. লি. ব্যানার্জি )$ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে ধাহাদের নাম জড়িত, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাঁহাদের অন্যতম । তিনি ডর, সি. ব্যানার্জি নামেই অধিকতর পরিচিত। 
তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। 
ভর, পি. ব্যানার্জি কলিকাতার একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। 
লণ্ডনে থাকাকালে তিনি দাদাভাই নৌরজীর সহযোগী হিসাবে ভারতের শাসন 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার SD একটি সংস্থা গঠন করেন। ইহার 
নাম দেওয়া ZF লণ্ডন ইণ্ডিয়ান লৌসাইটি'। ১৮৬৭ শ্রষটান্ে এই সংস্থার 
উদ্ভোগে ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্ক লণ্ডনে অনেক আলোচনা হয়। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেন গঠনের পর ইংলণ্ডে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা অপ- 
প্রচার alas হইয়াছিল । সেই অপপ্রচার খণ্ডন ক বিয়া ভারতবাসীর বক্তব্য 
ইসগুবাঁসীকে জানাইবার জন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 'ব্রিটিশ কমিটি অৰ 
ইণ্ডিয়ান কংগ্রেন' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অন্যতম 
are ছিলেন ভর. সি. ব্যানাজি। এই কমিটির পক্ষ হইতে Reve হওয়া? 
নামে একটি পত্রিকা! প্রক্তাশিত হয়। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ )2 ভারতের জাতীয় 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নে 


আন্দোলন গঠনে ধাহাদের অবদান স্মরণীয় তাহাদের মধ্যে প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার জাতীয় 
আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা । কংগ্রেস জননেতা হিসাবে তিনি এত 
জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে বাংলার মুকুটহান রাজা? বলা হইত । প্রথম 
জীবনে সুরেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র হিসাবে ইংলণ্ড গমন করেন আই. সি. এস. 
পড়িবার জন্য । বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হন। 
কিন্ত তাহার স্বাধীন মতের Sy ANT কারণে তাহার চাকুরি ষায়। তাহার 
পর হইতেই স্ুরেন্দ্রনাথের জীবনধারা পরিবন্তিত হইল এবং রাজনৈতিক 
কাৰ্যকলাপ শুরু হইল । তিনি অনেকদিন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন 
এবং সেই সময় ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। তাহার 
অসাধারণ Wiel সকলকে আকৃষ্ট করিত। তিনি অনেকদিন কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সদস্ত ও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য ছিলেন 

বাংলাদেশ সুরেন্দ্রনাথের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইলেও তাঁহার কাজ ছিল 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাভীয়তাবোধ জাগ্রত করা | এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৭৬ 
aia কলিকাতায় ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অধিকার সম্বন্ধে জনমত 
সংহত করা। এইজন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারে গিয়াছিলেন। 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজ সরকার আই. সি. এস. পরীক্ষায় উচ্চতম বয়স 
কমাইয়! ভারতীয়দের অংশগ্রহণের watt বন্ধ করিয়া দিল, তখন তাহার 
বিরুদ্ধে জনমত গঠনের SD সুরেন্দ্রনাথ Atal দেশে ঘুরিয়াছিলেন। ইহার 
পর দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ক্রোধ করিয়া যে সরকারী আইন হইল 
তাহার বিরুদ্ধেও সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ আন্দোলনে অগ্রনী হইলেন। ১৮৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ইলবাট খিল উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন হইয়াছিল, স্থুরেন্রনাথই ছিলেন 
তাহার প্রধান নেতা। এই বিলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জজদের ক্ষমতার 
বৈষম্য দূর করার প্রস্তাব ছিল। ইউরোপীয়গণ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
আরম্ভ করিল, সুরেন্দ্রনাথও ভারতীয়দের মর্যাদা! রক্ষার জন্য পাল্টা আন্দোলন 
গুরু করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে কিছুটা পরিবর্তন করিয়া এই আইন 
পাশ হর। ইহার পরই আদালত অবমাননার দায়ে স্ব'রেন্দ্রনাথ ছুইমাস কারা- 
দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্্রনাথ কলিকাতায় এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান 
করেন। দেগবাসীর দ!বিকে একটি সবভারতীয় ভিত্তিতে দাড় করানই ছিল 
তাহার উন্দেগ্ত। এই জাতীয় সম্মেলনই হইতেছে জাতীয় কংগ্রেসের HATS | 


see আধুনিক ইতিহাস 


কেননা, একই উদ্দেশ্যে দুই বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় । তখন 
জাতীয় সম্মেলন জাতীয় কংগ্রেসের সহিত Faia যায় | 

মহারাষ্ট্রের AACS দেশাত্মবোধে উদ্দ্ধ করিবার জন্য বালগঙ্গাধর তিলক 
শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। শিবাজী উৎসবের সার্থকতা বুঝিয়া 
স্ুরেন্্রনাথণ বাংলায় শিবাজী উৎসব শুরু করেন। - হিন্দু-মুসলিম একতার 
সন্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের ছিল গভীর আগ্রহ। এজন্ত তিনি মুসলিম সমাজের- 
মধ্যেও জাতীরতাবোধ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে- 
মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিদের এক সভায় তিনি যে ভাষণ দেন তাহা বিশেষ 
AGS হয়। . 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জান্দোলন হয় তাহার অন্যতম প্রধান 


নেতাই ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ | তাহার: 
£ NS ey “বোধিনী” পত্রিকায় তিনি বঙ্গ- 


ভঙ্গের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া 
লিখিয়াছিলেন যে, সরকার যদি 
তাহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে 
তাহ! হইলে জনসাধারণ নিন্কিয় 
হইয়া বসিয়া থাকিবে না। 
ew স্বরেন্্রনাথের এই দৃপ্ত ঘোষণাই 
স্বরেন্্রনাথ সার্থক হইল এক প্রবল সরকার- 
বিরোধী আন্রোলনে। এই আন্দোলন হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন 
এক নূতন মোড় নিতে পারিয়াছে। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার হিসাবেই ইতিহাসে গণ্য হইয়াছেন । কংগ্রেসের 
মধ্যে যখন AIA! ও চরমপন্থী” পার্থক্য দেখা দেয় তখন অবশ্য স্ুরেন্দ্রনাথ 
চরমপন্থাদের সহিত একমত a হইয়া নরমপন্থীদের সঙ্গেই থাকেন। সেইজন্য 
বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ গঠনের জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবদান সত্বেও পরবর্তী 
পর্যায়ে তিনি জাতীয় ধারা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। 
বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) সমসাময়িক কালের যে জাতীয় 
. নেতাকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতরাসী স্মরণ করে তিনি হইতেছেন 
মহারাষ্ট্রের বালগন্গাধর তিলক । তিনিই প্রথম সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের 
মন্ত্র, দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। ইংরেজ সরকারের প্রত্যেকটি অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে নিভঁকিভাবে দাড়ানোই ছিল তাঁহার নীতি। এই তেজব্িতার জন্য 


প্রতি গভীর Sal, সেইজন্য তিনি 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১০১ 


তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের আতঙ্ক। ইহারই জন্য তিনি বারবার 
ইংরেজ সরকারের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছিলেন। 

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বোল্বাইয়ে প্রচণ্ড afew দেখা দেয় এবং ইহার পরি- 
প্রেক্ষিতে তিলক খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় তিনি যুবক- 
দের শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষার জন্য একটি Fig গঠন করেন। এই ক্লাবের 
সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি যুবক দুইজন অত্যাচারী সরকারী কর্তাকে হত্যা করিয়! 


-ফাঁপিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন। তিলককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। কেননা 


তিনি অত্যাচারী সরকারের কাজের নিভীকি'প্রতিবাদ করিয়াছিলেন | এইভাবে 

তিলক শুরু হইতেই মহারাষ্ট্রে এক জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেন | 
তিলকের দেশাত্মবোধের সঙ্গে 

মিলিত ছিল ভারতীয় এতিহোর 


মহারাষ্ট্রের বীর শিবাঁজীর জাতীয় 
এক্য ও- দেশপ্রেমের আদর্শকে 
উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া “শিবাজী 
উৎস্বেঃর প্রবর্তন করিলেন | আগে 
মহারাষ্ট্রে শুধু ধর্মীয় ভাব হইতে 
গণপতি-উৎসব হইত । তিলক . 
তাহার সহিত “শিবাজী-উৎসব, 
মিলাইয়। একটি দেশাত্মবোধক 
জাতীয় উৎসব শুরু করিলেন। 
“শিবাঁজী-উৎসব' শুধু মহারাষ্ট্রে 
নহে, IHS বিপুল উদ্দীপনা স্থষ্টি | 
করিয়াছিল। কলিকাঁতাতেও শিবাজী উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল | 

তিলকের “কেশরী” পত্রিকা ছিল তদানীন্তন একটি বিখ্যাত পত্রিকা | 
ইহার মাধ্যমে যে জাতীয়তাবোঁধ তিনি জাগাইয়। তুলিয়াছিলেন তাহাতে এক- 
দিকে যেমন ছিল. দেশের সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নৃতন 
ভারত গঠনের কথা, তেমনি অন্যদিকে ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি 
সম্পূর্ণ অনাস্থ!। তিনি দেশবাসীকে শিখাইয়াছিলেন যে, আবেদন জানাইয়। 
ইংরেজ সরকারের কাছ হইতে কিছু পাওয়| যাইবে না। নিজেদের শক্তির 


উপর দীড়াইয়। দাৰি আদায় করিতে হইবে এবং তাহার জন্য যে কোনো BA 


১০২ আধুনিক ইতিহাস 


বরণ ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে | তিনি কোন শাসন-সংস্কারে 
বিশ্বাস করিতেন না. পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজই ছিল তাহার কাম্য | স্বাধীনতা 
আমাদের জন্মগত অধিকার’, ইহাই ছিল তাহার বাণী | 
কেশরী ‘পত্রিকায় এই তেজন্বী ও নিভকি লেখার জন্য রাঁজন্রোহের 
অপরাধে তিলকের একাধিকবার কারাদণ্ড হয়। ১৮৯৭-এ প্রথম কারাদণ্ড 
হয় ছুই বংসর। তাহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসরের জন্য আর একবার 
কারাদণ্ড হয়। তখন সরকার 'চরমপন্থীদের' কঠোর হস্তে দমন করিবার চেষ্টা 
করিতেছে | তিলককে কারারুদ্ধ করিয়াই সরকার নিশ্চিন্ত হইল না; ভারতের 
- মধ্যে তাহাকে রাখা বিপজ্জনক ভাবিয়া বর্মার জেলে তাহাকে স্থানান্তরিত করা 
হইল। এই দীর্ঘ নির্জন কারাবাঁসও তিলক বৃথা অতিবাহিত করেন ate 
এই সময়ে তিনি “গীতার ব্যাখ্যা” নামক একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। 
গীতার অস্তুনিহিত বক্তব্যকে জাতীয়তাবোধের আলোকে সমুজ্জল করিয়া 
তিনি সকলের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যের 
একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলির গণ্য হইয়াছে | 
জেল হইতে মুক্তি পাইয়া! তিলক আবার কর্মরত হইলেন ৷ তখন যুদ্ধের 
সময়। অন্ত সব নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার মনোভাব দেখাইলেও তিলক দৃঢ় 
ভাবে জানাইয়াছিলেন বে, শর্তাধীনেই সহযোগিতা হইতে পারে। এই শর্ত 
হইতেছে ভারতের স্বায়ন্তণাসনের অধিকার লাভ। 
৷ অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) £ তিলকের মত অরবিন্দ ঘোবও ছিলেন, 
ৰ ২ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা | 
3 কিন্তু তাঁহার জাতীয়তাবোধ ছিল গভীর 
দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত। তিনি 
মনে করিতেন দেশপ্রেম মানুষের 
সহজাত বৈশিষ্ট্য শুধু রাজনৈতিক 
চেতনারই ফল নহে। ভাই দেশপ্রেমের 
/) বিনাশ নাই, শত অত্যাচার সহা করিয়াও 
Jif, দেশপ্রেম অগ্রসর হইবে। এই বোধ 
01114 হইতেই অরবিন্দের পথ ছিল দেশের পূর্ণ 
অরবিন্দ ঘোষ স্বাধীনত। অর্জনের পথ। | সেইজন্তই 
তিনি ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেসের -আবেদন-নিবেদনের পথকে কোনদিনই 
তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি মনে করিতেন স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে. 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১০৩ 


ইংরেজ শক্তিকে চরম আঘাত দিতে হইবে ; তাহার জন্য দরকার অগ্নিমন্তে 
দীক্ষিত, আত্মত্যাগের ব্রত Saw, দেহমনে সবল এক যুবসমাজ | বঙ্কিমচন্দ্রের 
আনন্দমঠের আদর্শে এক বিপ্লবী সংগঠন তৈয়ারি করাই ছিল তার পরিকল্পনা | 
সেইরূপ Raat গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রেরণাই তিনি দিয়া গিয়াছিলেন। 
অরবিন্দ ঘোষের দেশাজবোধ কত গভীর ছিল তাহ! বুঝা বায় তাহার 
জীবনধারা দেখিলে । তিনি বাল্যকাল হইতেই Race শিক্ষা পাইয়াছিলেন। 
আই, দি. এন. পরীক্ষার্থী হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠদের অন্যতম ছিলেন। কিন্ত 
ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় আই. দি. এস. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ 


হুইতে পারেন নাই। দেশসেবাই তাহার জীবনব্রত বলিয়া তিনি সরকারী : 


চাকুরির চেষ্টা না করিয়া বরোদার একটি কলেজের সহ-অধ্যক্ষের পদ নিয়া- 
ছিলেন। সেখানে থাকিবার সময়ই তিনি তাহার পরিকল্পনা মত কাজ শুরু 
করিয়াছিলেন। বরোদা হইতে লোক পাঠাইয়া তিনি কলিকাতায় তখন 
গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন “AR 
daa সমিতি’ নামে একটি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত যুক্ত 
হইয়াই কাজ চলিতে লাগিল। এই সমিতির কার্য পরিচালনার জন্ত অরবিন্দ 
তাঁহার ভ্রাতা বারান্দ্রকুমার ঘোষকে ভার দিয়াছিলেন। 

অরবিন্দের প্রকৃত কর্মধার! শুরু হয় বাংলার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের 
সময় হইতে । স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে স্বাধীন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। তুলিবার ao কলিকাতায় তখন “জাতায় শিক্ষা, পরিষদ’ গঠিত 
হইয়াছে। এই পরিবদের পরিচালনায় একটি কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ 
ঘোষকে সেই কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান হইল ৷ 
অরবিন্দ বরোদা কলেজের বেশী মাহিনার চাকুরি ত্যাগ ক্রিয়া সামান্য বেতনে 
এই পদ গ্রহণ করিলেন। তখন. হইতে তিনি অন্নশীলন সমিতির সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন । বাংলার বিপ্লবীগণ ছিলেন তঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিত ৷ 
কলিকাতা হইতে অরবিন্দ বিন্দেমাতরম' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদন! 


করিতেন। বাংলায় থাকাকালেই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে যোগ 


দিতেন! 
১৯০৮ খীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার কর। 


হয়। দীর্ঘদিন এই মামল! চলে এবং চিন্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় AA ALS 
অরবিন্দ নির্ণোষ প্রমানিত হইয়া যুক্তি পান। তাঁহার সঙ্গে ধৃত অনেকেরই 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল । বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকার সমড়েই 
অরবিন্দ গভীর সাধনায় মগ্ন হন এবং মুক্তি পাইবার পর তিনি আঁ পূর্বেকার 


নি 


১০৪ আধুনিক ইতিহাস 
কর্মজীবনে না ফিরিয়! পণ্ডিচেরীতে গিয়া facaa উপলব্ধি অনুসারে সাধনায় 
রত হন। তখন হইতে রাজনীতির সহিত তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। 
কিন্ত একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও তত্বজ্ঞানী রূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধার অধিকারী হন। 
 অরবিন্দের আদর্শ বাংলার যুবসমাজকে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ 
করিতে শিখাইয়াঁছিল। তিনি রাজনীতির বাহিরে চলিয়া গেলেও, তাহার সেই 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়৷ বাংলার যুবসমাজ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত হানিতে 
জীবন পণ করিয়া অগ্রনর হইয়াছে | 
লালা লীজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) পাঞ্জাবের সর্বজনমান্ত নেতা 
লালা ,লাঁজপত রায় তাহার তেজস্ষিতা ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের জন্ত 
‘পাঞ্জাব কেশরী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনিও তিলক ও অরবিন্দের 
মত কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন 
নীতির বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশ- 
শাসন হইতে মুক্ত হইয়াই ভারতের 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই 
মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই 
জন্যই তিনি সরকা'র-বিরোধী সকল 
সংগ্রামই সমৰ্থন করিতেন | ৰাংলায় 
যে বয়কট ও ব্বদেশী আন্দোলন 
হইয়াছিল লাজপত রায় তাহা শুধু 
সমর্থনই করেন নাই, পাঞ্জাবেও এই 
আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন | 
সরকার চরমপন্থাদের উপর যখন আঘাত হানিতে আরম্ভ করিল, স্বভাবতই 
তখনই লাজপত রায়ও বাদ গেলেন Al | ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লাজপত রায়কে প্রথম 
'কারারুদ্ধ করা হয়, পরে তাহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। তখন হইতে 
লাজপত রায় দীর্ঘদিন দেশের বাহিরে ছিলেন। 
যুদ্ধশেষে লাজপত রায় ভারতে ফিরিয়। আসিয়। জাতীয় আন্দোলনে লিপ্ত 
হইলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়া- 
ছিলেন। এই কংগ্রেদেই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মনুচী গৃহীত হইয়াছিল। 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার ফলে কাহার দুই বৎসর কাঁরাদণ্ড ' 
হইয়াছিল। পরে ভিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
১৯১৮ Bice সাইমন-কমিশন বয়কট আন্দোলনের পুবৌভাগে ভিনি 


লাল লাজপত রায় 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১০৫ 


ব্বাড়াইয়াছিজেন। পাঞ্জাবে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বে প্রতিবাদ মিছিল 
হইয়াছিল তাহার নেতৃত্ব করিবার সময় তিনি পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত 
হন। সেই আঘাতের কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। 

বিপিনচক্্ পাল (১৮৫৮--১৯৩২ ) 5  বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে 
চরমপন্থী মনোভাবের ছিলেন না । কিন্তু ক্রমশঃ তাহার মনোভাবের পরিবর্তন 
হয় ও বাংলায় তিনি চরমপন্থী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন। বিপিন- 
চন্দ্রের দৃষ্টি শুধু সাধারণ জাতীয় দাবির প্রতিই নিবদ্ধ ছিল না, আসামের চা 
শ্রমিকদের উপর ইংরেজ মালিকদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি 
আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই কংগ্রেস বিষয়টির উপর 
গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত আসাম-কর্তৃপক্ষেরও টনক নড়ে | 
১৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল “নিউ ইণ্ডিয়” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন ও তাহার মধ্য দিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। 

বাংলার বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রধান শক্তি ছিলেন বিপিন- 
চন্দ্র। তাহার অসাধারণ বাগ্িতায় - 
মানুষ Baa হওয়া উঠিত। শুধু 
বাংলার মধ্যেই নহে, সারা দেশে 
afaal তিনি বয়কট, ও,স্বদেশী 
প্রচার করিয়াছিলেন | সংগ্রামশীল 
জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসাবেও 
বাগিতায় তখন বিপিনচন্দ্র পাল, 
বালগন্গাঁধর তিলক ও লালা লাজ- 
সত রায় মার! দেশে এরূপ প্রখ্যাত 
হইয়াছিলেন যে একসঙ্গে তিনজনের 


নাম করা হইত ‘লাল-বাল-পাল’ | 
বাঁলায় ঈরমপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রচারের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ 


ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজী ‘বন্দেমাতরম্‌’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
পত্রিকার শীর্বদেশে লেখ! থাকিত “ভীরতবাঁসীর জন্যই ভারতবর্ষ । ১৯০৭- 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে চরম্পন্থীদের উপর সরকারী আক্রমণ কঠোর 
হইয়াছিল, সেই সময় বিপিনচন্দ্র পালও রেহাই পান নাই। একটি মামলায় 
সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় আদীলত অবমাননার দায়ে তাঁহার কারাদণ্ড 
=ইয়াছিল। চরমপন্থীদের উপর সরকারী মনোভাব কঠোর হইবার পর 


বিপিনচন্জ পাল 


পা আধুনিক ইতিহাস . 


বিপিনচন্দও দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে চলিয়া! গিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 
আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেন নাই। 


বিধববাদী আন্দোলন 


১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতেই বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি See 

বিপ্লবী সমিতি গঠিত হইতেছিল। বাংলায় ‘অনুশীলন সমিতি’ নামে বিপ্রব- 

- বাদীদের একটি গুপ্ত সমিতি এই সময় হইতেই তৈয়ারি হইয়াছিল। পরে 
যুগান্তর’ নামে একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়াও একটি গোষ্ঠী তৈয়ারি 
হইয়াছিল | ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী 
দলের WE হইবার পর সরকার বিশেষভাবে চরমপন্থীদের উপর দমননীতি 
চালাইতে আস্ত করিল। রাজদ্রোহ ও অন্তান্য অভিযোগে তিলক, লাজপত 
রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির কারাদণ্ড হইল । “সন্ধ্যা” পত্রিকার সম্পাদক 
TANT উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল জেলের মধ্যেই । স্বদেশী আন্দোলনের 
জোয়ারে Boar বাংলার যুবনমাজকেও দমন করিতে সরকাঁর বদ্ধপরিকর হই 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হইল, সভা-সমিতিতে.যোগদান, বিলাতী 
পণ্যের দোকানে পিকেটিং প্রভৃতির জন্যও কঠিন দণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। 
শী শাসকের এই অত্যাচারের জবাব দিবার জন্য গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলিও 
সংকল্প গ্রহণ করিল। বিপ্লবী সমিতির যুবকরা জানিতেন ca কয়েকজন 
অত্যাচারী ব্রিটিশ-কর্মচারীকে হত্যা করিলেই ইংরেজ শাসনের অবসান হইবে 
না। ইহাও তাহারা জানিতেন যে, এই কাজে তাহাদের মৃত্যুবরণ করিতে 
হইবে। কিন্তু পরাধীন দেশের মানুষকে জাগাইতে হইলে, তাহাদের মনে 
স্বাধীনতার আগুন জালাইতে হইলে এই জাতীয় কার্যকলাপ দরকাঁর । ইহার' 
FY কয়েকজন যুবকের প্রাণ বলিদান এমন বেশী কিছু নয়৷। এই আত্মত্যাগের 
দৃষ্টান্ত যুবসমাজকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে নির্ভীক হইতে শিক্ষা দিবে। বিপ্লবী 
সমিতির যুবকগন দেশ-বিদেশের ন্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস হইতে প্রেরণা 

লাভ করিতেন, গীতা এবং বঙ্ছিমচন্দ্রে আনন্দমঠের আদর্শে উদ [দ্ধ হইতেন ৷ 

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট কিংস্ফোর্ড ছিলেন অত্যন্ত 
অত্যাচারী | “বন্দেমাতরম্, ধ্বনি দিবার জন্য চৌদ্দ বছরের কিশোর বালক 
সুশীল ঘোষকে তিনি নিষ্ঠুর cane দিয়াছিলেন। বিপ্লবী সমিতি এই 
অত্যাচারী শামককে নিঃশেষ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিল। ক্ষুদিরাম বসু ও* 
প্রফুল্ল চাকীর উপর এই কাজের ভার পড়িল। কিংস্ফোর্ড তখন মজংফরপুরে | 
১৯০৮-এর ৩৭শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোম! 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১০৭- 


ফেলেন | ঘটনাচক্রে সেদিন সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন 
মিঃ কেনেডি নামে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রী ও eal) ইহারাই বোমায় 
নিহত হইলেন। ঘটনাস্থল হইতে দুইজনেই পলাইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যপথে 
তাঁহারা ধরা পড়েন। মোকামা স্টেশনে পুলিশবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল চাকী 
নিজের রিভলবারে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম কিছু দূরে ধরা পড়িলেন। 
বিচারে তীহার ফাঁসি হইল ৷ ক্ষুদিরাম নিভীকিভাবে “বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনি দিয়া 
ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিলেন। 

বিপ্লবীদের কলিকাতার মূল ঘাটি ছিল আলিপুরের মুরারিপুকুর বাগানে | 
সেখানে.বোমা তৈয়ারি হইত | পুলিশ হঠাৎ এই ঘণাটি আক্রমণ করিয়া সেখান 
হইতে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে 
গ্রেপ্তার করে। ইহারই সহিত জড়িত সন্দেহে অরবিন্দ ঘোষকেও গ্রেপ্তার কর! 
হইল । আলিপুর বোমার মামলা হিসাবে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের 
করা হুইল সকলের বিরুদ্ধে । চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ নির্দোষ 
প্রমাণিত হইয়৷ মুক্তি পাইলেন। অন্য অধিকাীংশেরই যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর 
অথব! কারাদণ্ড হইল ৷ পুলিশ বিপ্রবীদের কেন্দ্রের সন্ধান পায় নরেন গৌসাই 
নামক দলেরই এক ব্যক্তির কাছ হইতে ৷ এই ব্যক্তি রাজসাক্ষী হইয়াছিল 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নরেন গোঁসীইকে আলিপুর জেলের মধ্যেই কানাইলাল 
দত্ত ও সত্যেন বস্তু গুলি করিয়া মারেন । জেলের কঠোর কড়াকড়ির মধ্যেও 
বিপ্লবীগণ বাহির হইতে গোপনে পিস্তল আনাইয়া এরূপ কাজ করিয়াছিলেন। 
কাঁনাইলাল ও সত্যেন বস্তুর বিচারে ফীসি হইল । ' 

বাংলার বাহিরেও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ চলিতেছিল : রাসবিহারী oy : 
ছিলেন উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠনের নায়ক । একজন উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী হুইয়াও তিনি গোপনে এই কাজ করিতেন। ১৯১২ স্্ীষ্টাবের 
ডিসেম্বরে যখন গভর্নর জেনারেল শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে 
ছিলেন তখন রাঁসবিহারী aga দল তাহার উপর বোনা ফেলে। কিন্তু উহা 
বার্থ হয়। রাসবিহারা বস্তু আরে! গভীর পরিকল্পনা করিরীছিলেন। তিনি 
সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু উদ্ভোগ সম্পুর্ণ 
হইবার আগেই গোয়েন্দ। বিভাগ ইহ জানিতে পাঁরে। রাসবিহারী বস্তুকেই 
ইহার নেত! হিসাবে জানিয়! উহাকে ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলে। রাঁসবিহারী 
বস্তু পুলিশের চোখে খুলি দিয়! কিছুদিন দেশেই ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
এখানে থাকা অসম্ভব বুৰিয়া গোপনে দেশত্যাগ করিয়া জাপানে চলিয়া যান । 
এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত বলিয়! সৈন্যবিভাঁগের অনেকের কঠোর দণ্ড হয়। 


bee আধুনিক ইতিহাস 
১৯১৫ খ্ৰষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের আর একটি বিরাট ঘটনা ঘটিল 
উত্ভিষ্যার বালেশ্বর অঞ্চলে । বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার 
6 নায়ক। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
চলিতেছে। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা 
ছিল এই সুযোগে ব্রিটিশ-বিরোধী 
জার্মানীর সাহায্যে বিদেশ হইতে 
অস্ত্র আমদানি করিয়া দেশে বিপ্লবী 
অভ্যু্থান ঘটান বালেশ্বরের কাছে 
সমুদ্রতীরে SANA একটি বিদেশী 
জাহাজ হইতে অস্ত্র লওয়ার জন্য 
বশীক্রনাথ তাঁহার সহকমীদের সঙ্গে 
লইয়া সেই অঞ্চলে গিয়া অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। কোন স্মত্রে পুলিশ এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের গতিবিধি জানিতে 
পারিয়া যতীন্দ্রনাথের দলকে ধরিবার জন্ বিরাট বাহিনী লইয়। অগ্রসর হয় | 
বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্তপ্রিয় ata 
চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, যতীন পাল ও নীরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া পুলিশবাহিনীর গুলিবিনিময় হয়। বিপ্লবীদের গুলি শেষ হইয়া গেলে 
পুলিশ তাঁহাদের ধরিতে পারে। যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যু হয় গুলির 
আঘাতেই। আহত অবস্থা হইতে ভাল ahaa পর আরও দুইজনের বিচার 

হয়। একজনের প্রাণদণ্ড ও অপরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 
ভারতের বাহিরেও বিপ্লববাদীদের সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
আমেরিকার প্রবানী ভারতবাসীদের "দর পার্টি’ এই সময় হইতেই ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী উদ্যোগ লইতেছিল। Stas হইতে অনেক বিপ্লববাদী 
সেই সময় আমেরিকার এই সমিতির সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন | 
জার্মানীতে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত গদর পার্টির যোগাযোগ 
হইয়াছিল । আমেরিকা হইতে “কোমাগাটামারু' নামক একটি জাহাজে 
করিয়া বিগ্লাববাদীর! ভার.ত আপিতেছিল এই সন্দেহ করিয়া ব্রিটিশ সরকার 
এই জাহাজের আরোহীদের উদর আক্রমণ চালাইয়াহিল। বিপ্লবীদের সহিত 
ব্রিটিশ পুলিশের এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। 


স্বাধীনতা আদ্দোলনের ইভিহাস ১০৯ 


শাসন সংস্কার 

কংগ্রেসের আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দে এক শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিল | ইহা মলেমিণ্টো সংস্কার নামে 
পরিচিত। কিন্তু ইহার দ্বার! ভারতবাদীর আশা-আকাজ্া পূরণ হওয়া দূরে 
থাকুক, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করিয়া ইহা হিন্দু-মুসলমান 
ভেদাভেদের পথ প্রস্তুত করিল। হিন্দ্ুমুসলিম ভেদ স্থষ্টি কর! চিরদিনই 
ইংরেজদের কৌশল ছিল।. মুমলিম সমাজের একজন ধর্মীয় নেতা আগা ah 
চাহিয়াছিলেন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা । ইংরেজ সরকার সেই 
অজুহাতটাই কাজে লাগাইল মলেমিপ্টো সংস্কারের মাধ্যমে | কিন্ত তাহা 
হইলেও ভারতের বাহিরে মুসলমান দেশগুলির সহিত ব্রিটিশ সরকারের তখন 
বিরোধ দেখা দিয়াছিল। সেই বিরোধের প্রভাব ভারতেও মুসলিম সমাজের 
উপর- পড়িয়াছিল। মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠান মুগলিম লীগ মলে€মিন্টো 
সংস্কারে খুশী হইল A! তাহারাও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতে লাগিল | . 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত 


এদিকে তখন ইউরোপের যুদ্ধে জড়িত ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইংরেজ সরকার 
এই যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিত| চাহিতেছে। কংগ্রেসের অধিকাংশের 
মনোৌভাবও তখন যুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করার পক্ষে: তাহারা 
প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতিদানে সরকার নিশ্চয় শাসন-ব্যবস্থার 
আরো সংস্কার করিবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই লময়ে পরস্পরের সহিত 
সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। শাসন-সংস্কারের বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে 
পরামর্শও হইতে লাগিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষৌ-এ কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
হয় তাহাতে হিন্দু মুসলমানের অপুৰ মিলন দেখা গেল। কংগ্রেস দল ইতিপুথে 
যে নরমপন্থী-চরমপন্থী দলে ভাগ হইয়াছিল তাহাও এই সময় অনেকটা! দূর 
হইল | ভারতবাসীর দাবির মধ্যে এক্য দেখিয়া ইংরেজ সরকার নূতন 
শাঁসন-সংস্কারের জন্য মনস্থির করিল। বলা বাহুল্য এই সময় রুশ-বিপ্লবের 
টনীতেও ব্রিটিশ সরকার ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৯-এ মন্টে্-চেম্স্‌- 
ফোর্ড সংস্কার নামে স্বায়ত্তশাসনের জন্ এক নূতন ব্যবস্থার ঘৌষণী করা হইল। 

কিন্ত এই শাসন-সংস্কারে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল অতি সামান্ঠ | 
এই ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর শুধু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
( মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ) শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের ভার 
দিয়া অর্থ, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি 


3১০ আধুনিক ইতিহাল 

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে রাধা হইল | CRs, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন- 
সভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করিবার অধিকারও দেওয়া হইল BAA ও 
গভর্নরের হাতে। একদিকে আইনসভা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইবে, 
অন্যদিকে Sai হইলেই গভর্নর বা ভাইসরয় তাহা নাকচ করিয়া দিতে 
পারিবেন এই ছুই শাসন-কর্তৃত্ের ব্যবস্থা হইল বলিয়! ইহাকে ‘দ্বৈত শাসন’ 
বা Diarchy বল৷ হইয়া থাকে । ভারতবাসী এই অসম্পূর্ণ ও অন্যায় শাসন- 
সংস্কারের প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ পাছে শক্তিশালী হইয়া উঠ 
তাহার জন্য সতর্কতা হিসাবে সরকারও FOr করিয়। দমননীতি অনুসরণ 
করিল। সরকার 'রাওলাট আইন’ নামে একটি আইন পাশ করিয়া সংবাদ- 
পত্রের কণ্ঠরোধ হইতে আরন্ত করিয়। আটক, বহিষ্কার, জরিমানা প্রভৃতি 
সবকিছু দমনমূলক ব্যবস্থার অবাধ ক্ষমত| লইল। রুশ-বিপ্রবের প্রভাব 
প্রতিরোধ করাও এই আইনের আরেকটি উদ্দেখ ছিল.। এই দমনমূলক আইন 
দেশবাসীকে আরও fags করিয়া! তুলিল । একট! প্রবল আন্দোলনের অবস্থা 
স্থষ্টি হইল। 

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন 

গান্ধীজী তাহার কর্মজীবনের প্রথমদিকে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় 
-ব্যারিস্টারী উপলক্ষে । সেখানে ভারতীয়দের উপর সেখানকার শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক বাঁব- 
হারের প্রতিবাদে তিনি অহিংস প্রতিরোধ 
আন্দোলন শুরু করেন। তাহার Aw গ্রহ 
নীতির শুরু সেই হইতেই এবং তাহাতেই 
তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। . তাহার এই 
অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের দৃষ্টান্তে 
কংগ্রেদও উৎসাহিত হুইয়াছিল। তাই তিনি 
ভারতে fey আসিলে তাঁহার হাতেই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হইল। 

১৯১৯-এ AVG এান্টের' প্রতিবাদে গান্ধীভীর নেতৃত্বে বিরাট 
আন্দোলন শুরু হইল । ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালিত 
হইল। স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট প্রভৃতিও হইতে লাগিল | এই 
আন্দোলনকে দমন করিতে ইংরেজ সরকারও সবপ্রকার ব্যবস্থা asa | সভা 
সমিতির উপর, নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞ! জারী হইতে লাগিল । নিষেধাজ্ঞা 


গান্ধীজা 
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অমান্যের জন্য গ্রেপ্তারও চলিতে লাগিল।- ১৬ই এপ্রিল অমুতসরের 
জালিরানওয়ালাবাগ নামক একটি পার্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একটি 
জনসভা হয়। সরকারের স্থানীয় সামরিক কর্তা জেনারেল ভাঙ়্ারের- আদেশে 
পুলিশ ও মিলিটারি দিয়া এই সভাস্থল ঘিরিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর বেপ- 
রোরা গুলিবর্ষণ করা হইল । ইহাতে কমপক্ষে ৩৭৯ জন নিহত এবং ২০০০ 
লোক আহত হইল । রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তাহার “তার; 
উপাধি ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক প্রচণ্ড ঘৃণা লইয়! দেশ- 
বাসী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল | 
এই সময় বিশেষ একটি কারণে মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ-সরকারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোন্ত প্রচণ্ড হইয়াছিল। তুরস্ক ছিল ইসলামধর্মের সর্বোচ্চ নেতা 
খলিফার রাজ্য | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ দরকার তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দিলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে 
লাঁগিল। ইহারই অংশ হিসাবে ভারতের মুস্লিম সমাজও সৌকত আলি, 
মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে আন্দোলনে অগ্রসর 
-হইল। এই আন্দোলন গখলাফৎ আন্দোলন নামে খ্যাত। গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত এই খিলাফৎ আন্দোলন মিলিয়! 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট এক্যবদ্ধ আন্দোলনে 
পরিণত 2241 গান্ধীজী-নির্দেশিত অহিংস অসহযোগের কর্মসুচী থিলাফৎ 
গ্রহণ করিল। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও রাউলাট আইন প্রত্যাহার, 
অত্যাচারী শাসকদের শাস্তিদান প্রভৃতি দাবির সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের প্রতি ন্তায়- ' 
সঙ্গত ব্যবহারের দাবিও জানান হয়। এই দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ 
আন্দোলনের এক পুর্ণ কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়। এই “কর্মসুচী ছিল £ সরকারী 
চাকুরি ত্যাগ, সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী স্কুল- 
[কলেজ বর্জন, আদালত বর্জন, মাইনসভা বর্জন, বিলাহী পণ্য বর্জন 
প্রভৃতি | ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ এবং 
অচিরেই ইহ! সারা দেশে ছড়াই পড়ে 1 এই আন্দোলনের মধ্যে বহু লোক 
সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিল, বহু উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার আদালত বর্জন 
করিল। অজস্র Mae ও ছাত্র স্কুল, কলেজ ছাড়িয়! দিল | সর্বত্র বিলাতী 
পণ্য বর্জন ও সরকারী কাজকর্মের সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ হইল | 
অসহযোগ আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। 
কিন্তু যখন দেখিল যে এই আন্দোলন সরকারকে অস্বীকার করার রূপ 
লইতেছে তখন আক্রমণ শুরু করিল। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ, 


Wit Mae নাঁকচ-করিবার অধিকারও দেওয়া হইল ভাইসরয় ও 
গভর্নরের হাতে। একদিকে আইনসভা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইবে, 
অন্যদিকে ইচ্ছা হইলেই গভর্নর বা. ভাইসরয় তাহা নাকচ করিয়| দিতে 
পারিবেন এই ছুই শাসন-কর্তৃত্ের ব্যবস্থা হইল বলিয়া ইহাকে “দ্বৈত শাসন? 
বা Diarchy বলা হইয়া! থাকে। ভারতবাসী এই অসম্পূর্ণ ও অন্যায় শাসন- 
সংস্কারের প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ পাছে শক্তিশালী হইয়া উঠে 
তাহার জন্য সতর্কতা হিসাবে সরকারও নূতন করিয়। দমননীতি অনুসরণ 
করিল। সরকার 'রাওলাট আইন’ নামে একটি আইন পাশ করিয়া সংবাদ- 
পত্রের কণ্ঠরোধ হইতে আরম্ভ shal আটক, বহিষ্কার, জরিমানা প্রভৃতি 
সবকিছু দমনমূলক ব্যবস্থার অবাধ eas! লইল। রুশ-বিপ্রবের প্রভাব 
প্রতিরোধ করাও এই আইনের আরেকটি উদ্দেশ ছিল। এই দমনমূলক আইন 
দেশবাসীকে আরও বিক্ষুব্ধ করিয়া! তুলিল । একট! প্রবল আন্দোলনের অবস্থা’ 
WE হইল । 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন 

গান্ধীজী তাহার কর্মজীবনের প্রথমদিকে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় 
'্যারিস্টারী উপলক্ষে । সেখানে ভারতীয়দের উপর সেখানকার শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক বাঁব- 
হারের প্রতিবাদে তিনি অহিংস প্রতিরোধ 
আন্দোলন শুরু করেন। তাহার: সত্যাগ্রহ 
নীতির শুরু সেই হইতেই এবং তাহাতেই 
তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। - তাহার এই 
অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের দৃষ্টাস্তে 
কংগ্রেদও উৎসাহিত হইয়াছিল। তাই তিনি 
ভারতে ফিরিয়! আসিলে তাহার হাতেই 
আন্দেলিনের নেতৃত্ব দেওয়া হইল। 

১৯১৯-এ “RCA গ্যাক্টের' প্রতিবাদে গান্ধীভীর নেতৃত্বে বিরাট 
আন্দোলন শুরু হইল । ১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালিত 
হইল। স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট প্রভৃতিও হইতে লাগিল। এই 
আন্দোলনকে দমন করিতে ইংরেজ সরকারও সর্বপ্রকার ব্যবস্থা লইল। সভা 
সমিতির উপর, নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইতে লাগিল। নিষেধাজ্ঞা 


গান্ধীলা 


জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি পার্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া একটি 
জনসভা হয়। সরকারের স্থানীয় সামরিক কর্তা জেনারেল ভাঙারের' আদেশে 
পুলিশ ও মিলিটারি দিয়া এই সভাস্থলকে ঘিরিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর বেপ- 
রোর গুলিবর্ষণ করা হইল । ইহাতে কমপক্ষে ৩৭৯ জন নিহত এবং ২০০০ 
লোক আহত হইল । রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তাহার “aig? 
উপাধি ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক প্রচণ্ড ঘৃণা লইয়! দেশ- 
বাসী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল | 
এই সময় বিশেষ একটি কারণে মুসলমানদের মধ্যেও ব্রিটিশ-সরকারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোন্ত প্রচণ্ড হইয়াঁছিল। তুরস্ক ছিল ইসলামধর্মের সর্বোচ্চ নেতা! 
খলিফার রাজ্য | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ দরকার তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দিলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে 
লাগিল। ইহারই অংশ হিসাবে ভারতের মুসলিম সমাজও সৌকত আলি, 
মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে আন্দোলনে অগ্রসর 
-হইল। এই আন্দোলন ‘“খিলাফৎ’ আন্দোলন নামে ais) গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত এই else আন্দোলন মিলিয়। 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনে 
পরিণত হইল । গান্ধীজী-নির্দেশিত অহিংস অসহযোগের কর্মসুচী খিলাফৎ 
গ্রহণ করিল। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও রাউলাট আইন প্রত্যাহার, 
অত্যাচারী শাসকদের শীস্তিদান প্রভৃতি দাবির সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের প্রতি aI > 
সঙ্গত ব্যবহারের দাবিও জানান হয়। এই দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ 
আন্দোলনের এক পূর্ণ কর্মস্টী গ্রহণ করা হয়। এইকর্মস্টী ছিল £ সরকারী 
"চাকুরি ত্যাগ, দরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী স্কুল- 
[কলেজ বর্জন, আদালত বর্জন, আইনসভা বর্জন, বিলাহী পণ্য বর্জন 
প্রভৃতি | ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং 
অচিরেই ইহ! সারা দেশে ছড়াইফ পড়ে ।.এই আন্দোলনের মধ্যে বহু লোক 
সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিল, বহু উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার আদালত বর্জন 
করিল। অজজ শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল, কলেজ ছাড়িয়! দিল। সর্বত্র বিলাতী 
পণ্য বর্জন ও সরকারী কাজকর্মের সহিত অনহযোগিতা আরম্ভ হইল। 
অসহযোগ আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। 
কিন্ত যখন দেখিল যে এই আন্দোলন সরকারকে অস্বীকার করার রূপ 
লইতেছে ॥খন আক্রমণ শুরু করিল। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ 


১১২ আধুনিক ইতিহাস 


ওয়েল্স-এর ভারত সফরের দিন সারা ভারতব্যাপী প্রতিবাদ হরতাল পালিত 
হয়। ইহার পরই সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতীদের কাজকর্মকে বে আইনী 
ঘোষণা করে ও গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। লাঠিচালনা, গুলিবর্ষণ প্রভৃতি কোন 
অত্যাঁচারই বাদ গেল না | সারা দেশে ৪০,০০০ সত্যাগ্রহীকে এই আন্দে'লনে 
গ্রেপ্তার করা হর! খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা দৌকত আলি ও মহম্মদ" 
আলি কারারুদ্ধ হন। মোঁতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি 
কংগ্রেসের বনু নেতা কাঁরারুদ্ধ হন | 

অসহযোগ আন্দোলন সার! দেশে বিরাট জাগরণ আনিরাছিল | এই 
আন্দোলনের মধ্য দিয়াই দেশের মানুষ সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে | সেই হিনাবে অসহবোগ আন্দোলন 
হইতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নবপর্ধায় শুরু! কিন্ত এই আন্দোলন বেশী 


দিন স্থায়ী হয় নাই! উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক জায়গায়. 


আন্দোলনকারীরা হিংসার পথে গিয়াছে দেখিয়া গান্ধাজা ১৯২২-এর 
ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া! লইলেন। সুযোগ বুঝিয়! ঠিক 
তাহার পরেই ইংরেঞ্-সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ও ছয় বৎসর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে | 


স্বরাজ্য পার্টি ও আইনসভার সংগ্রাম 

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যান্ৃত হইবার পর কংগ্রেস-নেতার। নৃতনভাবে 
কাজ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু দাশ, মোহিলীল নেহরু 
প্রমুখ নেতার! মনে করিতেন যে, এই অবস্থায় আইনসভায় প্রবেশ করিয়া 
সেখানে সরকার বিরোধিতা করাই বেশী কার্যকর পন্থা । গান্ধীজী, রাজা- 
গোপালাচারি প্রমুখ নেতারা ইহাতে সম্মত হইল্নে না। কংগ্রেসের অধি- 
বেশনেও আইনসভা প্রবেশ অনুমোদিত হইল না। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 
মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা মিলিয়৷ কংগ্রেসেরই একটি weg অংশ 
হিসাবে 'ব্বরাজ্য পার্টি" নামে একটি দল গঠন করিয়া আইনসভা প্রবেশের 
পথে অগ্রসর হইলেন! ১৯২৩-এর নভেম্বরে যে নির্বাচন হইল তাহাতে 
স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থীর! বিরাট সাফল্য লাভ করিলেন। মধ্যপ্রছেশ, বোগ্ধাই, 
উত্তরপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি আইনসভায় তাঁহাদের যথেষ্ট সভ্য মনোনীত 
হইলেন। বাঁংলাতেও স্বরাজ্যদ্ল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল কেন্দ্রীয় 
আইনসভাতেও সভ্য সংখ্যা যথেষ্ট হইল; তাহার সহিত মুসলিম লীগের aww 
মিলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। আইনসভার মধ্যে তাহার পর পদে 


পক 
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পদে সরকার বিরোধী প্রস্তাব জয়ী হইতে লাগিল। অথচ তাহার পরই 
ভাইসরয় ও গভর্নরের ক্ষমতা প্রয়োগে সেই প্রস্তাব বাতিল হইতে লাগিল! 
দ্বৈত শাসনের প্রকৃত রূপ, শাঁনন-সংস্কারের অসারতা এইভাবে পদে পদে 
উদ্বাটিত হইতে লাগিল । দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনাও ইহাতে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার পরে মুসলিম লীগ যুক্ত কর্মপন্থা 
হইতে সরিয়! দাড়ায় এবং তাহার ফলে সরকার বিরোধিতার কার্যক্রমে 


অসুবিধা দেখা CHF | 


এই সময় দেশে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেখা দেয়। fst, 
এলাহাবাদ, কলিকাত৷ প্রভৃতি অনেক জায়গার প্রচণ্ড সাম্প্রদারিক.হাঙ্গামা 
হয়। দেশবাসীর দৃষ্টি সরকার বিরোধিতার দিক হইতে সরিয়া আস্তঃকলহের 
দিকে চলিয়া যাক ইহা ব্রিটিশ-সরকারই চাহিতেছিল। সাম্প্রদায়িক প্রীতি 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন A 


‘ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 

স্পষ্ট কোন আন্দোলন না থাকায় কংগ্রেসের কার্যকলাপ এই সময় গতানু- 
গতিক অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছিল্‌। এদিকে বিশ্ব ঘটনাবলীর প্রভাবে 
তরুণ সমাজের মন তখন আন্দো- 
লনের জন্য অধীর হইয়। উঠিয়াছে। 
এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র wz ও 
জওহরলাল নেহরুর . মাধ্যমে 
কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবি, ক্রমশঃ জোরাল হইয়া 
উঠিতেছিল | ১৯২৮-এ কলিকাতায় 
কংগ্রেসের যে অধিবেশন হুইল 
তাহাতে পুর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও 
ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর দাবি, 
এই দুই প্রশ্নের মধ্যে তুমুল বিরোধ ' 
দেখা দিল। সুভাষ বসুর নেতৃত্বে 
অধিকাংশ তরুণ . কর্মী পূর্ণ 
স্বাধীনতার পক্ষে দাড়াইলেন। অন্তর মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহরু প্রভৃতির 
নেতৃত্বে সমবেত হইলেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর পক্ষে | ভোটে ‘ডোমিনিয়ন 


ওয়-_৮ 


মোতিলাল নেহরু 
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স্ট্যাটাসের’ দাবিই জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু ইহাও ঠিক হইল যে, এক 
বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি 
এই দাবি পুরণ না করে তাহা হইলে আইন-অমান্য: আন্দোলন শুরু হুইবে। 
ইহার পূর্বে ১৯২৭-এ ব্রিটিশ সরকার “সাইমন কমিশন’ নিযুক্ত করিয়াছিল. 
ভারতে কিরূপ শাঁলন-ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা! পধালোচনা করিয়া 
দেখিবার জন্য ৷ ইহা ব্রিটিশ সরকারের কীলক্ষেপ করিবার কৌশল মাত্র, 
ইঃ! বিব্চেন! করিয়া কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করিল। 
সাইমন কমিশন যেদিন ভারতে আসিয়া, পৌছায়, কংগ্রেসের ডাকে 
সেদিন হরতাল পাঁলিত হয় ও সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। 
এই অবস্থায় ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 
লাহোরে বলিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন । ইংরেজ সরকারকে দেওয়া 
চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হইবার পর, অর্থাৎ ৩১শে ডিনেম্বর রাত্রি বারটার পর 
এই অধিবেশনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ঘোষণা করা হইল পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবি। একটি সংকল্প-বাক্য রঃনা করিয়া ২৬শে জাসুয়ারী সর্বত্র স্বাধীনত। দিবস 
অনুষ্ঠান করিয়! এই সংকল্প গ্রহণ করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান হইল | 
খা আব্দ,ল wma খা ৪ স্বাধীনতা, আন্দোলনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
' প্রাদেশের মেত! মন্দা গফক্রর খার লাম বিখ্যাত হইয়া আছে। জাতিতে 
তিনি পাখতুনী পাঠান । পাখতুনী পাঠানরা এক দুর্ধর্ষ জাতি। কিন্তু আব্দুল 
গফফর খ1 ইহাদেরই গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংস পথে স্বাধানভার আন্দোলনে 
পরিচালিত করিয়াছিলেন | ইহাদের লইয়৷ আব্দুল গকফ খা গড়িয়া 
তুলিয়াহিলেন খোদাই খিদমতগার 
নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী | 
খোদাই খিদঅতগারের অর্থ 
ভগবানের সেবক | নেই মনোভীব 
লইয়াই এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গান্ধীজীর নতি অনুসারে চলিত। 
ইহাদের পোশাক লাল বলিয়া 
ইহাকে ‘লাল কুর্তা বাহিনী”ও বলা 
হইত ৷ 


আবদুল গফফর খা alas গফফর খা ১৯১২ 
Hom হইতেই দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর অসহযোগের 
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সময় হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন: 
এবং ইহার জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভিন বংসর কারাদণ্ড হইয়াছিল! 
ক্রমশঃ তিনি গান্ধীজীর প্রভাবে-অ সিয়া তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া 
উঠিয়াছিলেন তাঁহার একান্তিক দেখনেবা, সরল জীবনধারা, অহিংস! নীতিতে 
গভীর আস্থা ও হিন্দু-মুসলিম এক্যের জন্য চেষ্টা, এই সমস্ত ক'রণে তিনি 
‘সীমান্ত গান্ধী” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯৩০-এর পর হইতে জাতীয় 
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি প্রধান নেতাদের অন্যতম হিসাবে স্থান 
লাভ করিয়াছিলেন এবং গান্ধীজীর প্রধান সহচর হইয়া দড়া ইয়াছিলেন। 
দেশ ব্ভাগের পর সীমান্ত-প্রদেশ পাকিস্তানের awe eS হওয়ায় জন্মভূমির 
প্রতি কর্তব্য হিদাবে তিনি পাকিস্তানে থাকিয়া গিয়াছেন। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭-১৯২৫) £ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন 
দাশ জন্মগ্রহণ করেন। . দেশের পড়! শেষ করিয়া তিনি বিলাতে যান জাই- 
দি-এম পড়িতে। কিন্তু তাহার দেশানুরাগের জন্য কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ 
ভাঁজন হওয়ায় তিনি আই-পি-এস-এ যোগদান করিতে পারেন নাই | তথ্ন 
তিনি ব্যারিস্টারী- পাশ করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং কলিকাতা হাইকে'র্টে 
আইন-ত্যবসায় আরন্ত করিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার হইয়া- 
ছিলেন! আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে দক্ষতার সহিত 
মামল! প রচাসনা.করিয়া হিনি অরবিন্দকে মুক্ত করিয়'ছিলেন; তাহার পর 
হইতে তাহার খ্যাতি আরও twat গেল। . 

স'ইন-ব্যবসায়ে একান্তভাবে লিপ্ত থাকিলেও চিত্তরঞ্জনের “শানুর'গ 
প্রথম হইতেই প্রবল ছিল। বঙ্গতঙ্গের সময় তিনি বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
সাহায্য দিয়া ছলেন।_ স্বদেশী আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী 
সমর্থক এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট 
ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের “বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা প্রকাশেও তাহার যথেষ্ট 


‘সাহায্য হিল। এই পত্রিকার অধিকাংশ ব্যয়ভার fe Te বহন করিতেন | 


ঠিন্তবর্জনের দেশপ্রেম ও আদশ-নিষ্ঠা কত গভীর ছিল তাহা বুঝা গেল 
যখন তিনি গান্ধীজীর অনহযোগ আন্দে লনের ডাকে তাঁহার বিরাট উপার্জনের 
আইন'বাবস! পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া দেশের কাজে ব্রতী হই- 
লেন। তাহার এই ত্যাগ যেন সিদ্ধার্থের রাজ-এখর্ধ ত্যাগ করিয়া তপস্বীত্রত 
লইবার মতই । তিনি উপার্জনও যেমন করিয়াছিলেন, দানও তেমন 
করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এই অবস্থাতেই 
a) পুত্র লইয়| একেবারে নিঃম্ব হইয়াই দেশের কাজে নিজেকে বিলাইয়া 
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দিলেন। এইভাবে সর্বস্বত্যাগ করিয়া দেশকে ভাল বাসিবার ফলেই GIF 
তাহাকে “দেশবন্ধু” আখ্যা দিয়াছে | 
এই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আদর্শবোধের 
জন্যই চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীরও গভীর প্রীতি 
ও eal লাভ করিয়ছিলেন। শুধু 
বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের একটি মুঙিমান শক্তি 
ও প্রেরণা রূপে চিত্তরপ্রনকে সকলে 
দেখিত। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি 
নিজে কারাবরণ করেন, এমন কি নিজের 
ও পুত্রকেও সেচ্ছারেবক হিসাবে 
গ্রেপ্তারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শাসন- 
৪ সংস্কার আইনে যে নূতন আইনসভা! 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দ্বাশ গঠিত হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া! 
চিত্তরপ্জান দেখাইয়াছিলেন কি ভাবে আইন সভার মধ্যেই ইংরেজ সরকারকে 
পদে পদে বাঁধা দেওয়া ata) চিত্তরঞ্জন, মোডিলাল প্রভৃতির নেতৃত্বে 
আইনসভার ভিতরের এই সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায় 
রচন] করিয়াছিল | 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হইয়াছিলেন | 
মেয়র হিসাবে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনকে জাতীয় আদর্শে গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা! করিয়াছিলেন। ete বন্সুর মত যুবনেতাকে তিনি কর্পো- 
রেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া এক নূতন এঁতিহ্য স্থষ্টি করিয়াছিলেন! 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের জটিল অবস্থায় যখন চিন্তরপ্রনের মত নেতার 
পরিচালনার দিকে সকলে সাগ্রহে তাকাইয়াছিল, সেই সময়েই আকস্মিকভাবে 
তাহার Ag হয়। তাহার মৃত্যুতে জাতীয় আন্দোলনের একটি স্তম্ভ ভািয়। 
গেল বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল । 
জওহরলাল নেহরু ( ১৮৮৯-১৯৬৪ ) £ এলাহাবাদের প্রখ্যাত আইনজীবী 
পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলাল বান্যকাল হইতে প্রাচূর্ষের মধ্যে 
নাহেবিয়ানার পরিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেখানে কলেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি 
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ব্যারিস্টারী পাশ করেন | ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া পিতার সহিত 
. এলাহাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন৷ জালিয়ানওয়ালাবাগের ELE 
প্রতিক্রিয়ায় এবং মহাত্মা 
গান্ধীর অসহযোগ আন্দো- 
লনের প্রভাবে জওহরলাল 
নেহরুর জীবনধারা 
পরিবর্তিত হইল | তিনি ও 
তাঁহার পিতা মোতিলাল 
নেহরু আইন ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরি 
কংগ্রেসের কাজে ae] 


হুইলেন। 


১: 
pi i gh 


/£ ul 


তাঁহার পর হইতে i 0) 4 
জওহরলাল কংগ্রেসের নানা Vy Lif Yt if 
গুরুদায়িত্ব বহন করিয়। 
করিতে লাগিলেন! : FERIA নেহরু 


নেক দিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯-এ তিনি প্রথম 
নলের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। সেই হইতেই কংগ্রেসে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের নূতন জোয়ার স্থষ্টি হইয়াছিল। বিশ্বের ঘটনাবলীর দিকে 
জওহরলালের সর্বদাই গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ১৯২৭-এ ইউরোপে অবস্থান- 
কালে তিনি রাশিয়ায় গিয়াছিলেন এবং সেখানকার নূতন সমাজব্যবস্থা দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাআীজ্যবাদ- 
বিরোধী সম্মেলনে ( League against Imperialism ) ভারতের প্রতি- 
নিধি হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষৌ কংগ্রেসের 
সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের সামনে এক নূতন ভাঁবধারা তুলিয়া ধরেন। 
শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি জনগণের সমস্ত অংশকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়া ব্যাপক 
শক্তি ্থষ্টি করিবার আহ্বান তিনি জানান। মাতম! গান্ধীর অনুগামী হইলেও 
জওহরলালের চিন্তা ছিল যুগোপযোগী ৷ সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রভাব তাহার 
উপর পড়িয়াহিল ৷ তাই তিনি: দেশের তরুণ সমাজের মনকে বেশী জয় 
করিয়াছিলেন! জাতীয় আন্দোলনে সংগ্রামশীল নেতা হিনাবে জওহরলালের 
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পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত 'আই-সি-এস পাশ করিবার 
পর তিনি স্পৃষ্ট জানাইলেন যে সরকারী চাকুরী তিনি করিবেন al | প্রস্তাবিত 
চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সরাসরি 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের কাছে গিয়া তাহারনেতৃত্বাধীনে দেশের কাজে ব্রতী হইলেন | 
সুভাষচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, কর্মনিষ্ঠ। ও তেজস্বিত৷ দেখিয়া foarte 
বুঝিয়াছিলেন যে একজন খাটি কর্মীকে তিনি পাইলেন। তাই তিনি প্রথম 
: হইতেই সুভাষচন্দ্ৰকে তাহার প্রধান সহ- 
কর্মী হিসাবে কাজে লাগাইলেন। অসহ- 
ett আন্দোলনে তাহার কারাদণ্ড 
হইয়াছিল | আইনসভায় প্রবেশের 
প্রস্তাব লইয়! গান্ধীজীর সহিত চিত্তরপ্রনের 
যখন মতভেদ হয় তখন তিনি ‘ফরোয়ার্ড’ 
নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। স্ুভাষ্চন্দ্রকে করা হয় উহার 
,£ পরিচালক সম্পাদক । .কলিকাতার 
ROME মেয়র হিসাবে : দেশবন্ধু  চিত্তরপ্রন 
সভাষচন্্রকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা: 
( Chief Executive Officer ) নিযুক্ত করেন। এই পদে থাকাকালীন 
কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রকে সরকার বিনা বচারে আটক করিয়। সুদূর 
বর্ধদেশের জেলে বন্দী করিয়া! রাখে। : জেলের মধ্যে চরম স্বাস্থাভঙ্গ না 
হওয়া পৰ্যন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই ; আটক বন্দী অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র 
বাংলার আইনসভায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেল হইতে মুক্তি পাইয়। ভগ্নস্বাস্থ্য aes সুভাষচন্দ্র 
আবার কান্দে ব্রতী হইলেন। বাংলার যুবসমাজ সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় 
সংঘবদ্ধ হইয়। উঠিল। এদিকে নরকারও স্থভাবচন্দ্রকে দমন করিবার সুযোগ 
খুঁজিতেছিল |. ১৯৩০ খ্ৰীষ্টাব্সের আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় তিনি 
একাধিকবার কারারুদ্ধ হইলেন। এই PRIA আবার তাহার ক্বাস্থ্যভজ 
হওয়ায় সরকার তাহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইবার অনুমতি দিল | 
তখন হইতে ১৯৩৮ Nie পৰ্যন্ত তিনি ইউরোপে থাকিতে বাধ্য হইলেন | ১৯৩৮ 
খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়! তিনি: দেশে ফেরেন | 

আপসহীন কংগ্রেস নেতা স্ুভাবচন্দ্রের সহিত গান্বীভীর সতভেদ গোড়া 
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হইতেই ছিল। ১৯৩৯ Avice কংগ্রেস-সভাপতিত্বের জন্য গান্ধীজীর মতের 
বিরুদ্ধেই তিনি প্রতিদ্বন্দিত৷ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
নানা বাধার সন্মুখীন হইয়| উহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল | 
তখন তিনি “ফরোয়ার্ড রক’ নামে এক নূতন দল গঠন করেন।॥ এই সময় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কীরারুদ্ধ হন। এই 
‘অবস্থায় জেলে অনশন করিলে তাহাকে জেল হইতে মুক্তি দিয়! গৃহে নজরবন্দী 
করিয়া রাখ! হয়। সেই অবস্থাতেই গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকে ফাকি দিয়! সুভাষ- 
চন্দ্র একদিন অন্তর্ধান করিলেন | তখন হইতেই শুরু হইল তাঁহার রাজনৈতিক 
জীবনের চরম অধ্যায় | 

স্থভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছিলেন জার্মানীতে | 
সেখানে যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া, একটি সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা 
- করেন। তাহার পর সেখান হইতে জাপানে আসিয়া আরও সুপরিকল্পিত ভাবে 
এই. বাহিনী গঠিত হইলে তাহার নাম হয় “আজাদ হিন্দ ফৌজ’ আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিপাবে সুভাষচন্দ্র এই সময় হইতেই নেতাদী নামে 
খ্যাত।: এই আজাদ হিন্দ বাহিনী লইয়া ব্ৰিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া 
দিল্লী পর্যন্ত পৌছান তাহার পরিকল্পন। ছিল। কিন্তু যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের 
সর Stata পরিকল্পনা sted পরিণত হইতে পারে নাই । ১৯৪৫-এ একটি 
বিমানে করিয়! জাপানে চলিয়। যাওয়ার সময় বিমান-হূর্ঘটনায় তাহার মৃত্য 
হয় বলিয়। প্রকাশ | ৃ i 

স্বারীনতা-দংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন তাহার 
জলন্ত দেশপ্রেম, সংগ্রামী নীতি ও আত্মত্যাগের জন্য | অহিংস পথে না হইলে 
সশন্ত সংগ্রামের পথেই দেণকে মুক্ত করিতে হইবে ইহাই ছিল তাহার নীতি। 
তাহ'র ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ ভারতবাসীর কাছে গণ্য হইয়াছে এক নুতন 
শক্তিরূপে | 3 
.. বিপ্রৰবাদী কা্বকলাপের পুনরভ্যুখান £ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ 
আন্দোলনের সমর বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ বন্ধ ছিল | কিন্ত পরে আবার 
তাহা বাড়িয়া গেল। শুধু বাংলায় নহে, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি 
জারগাতেও বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব সংগঠনের বিপ্লবীরা 
নানাভাবে ইংরেজ শানককে আঘাত করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। বাংলায় 
১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারিবার 
চেষ্ট। করেন গোপী নাথ সাহা । দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা! আবিষ্কৃত হওয়ায় 
অনেকে ধরা ঞাড়েন | জেলের মধ্যে সহকারী পুলিশ-কমিশনারকে হত্যা করা 
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হয়।. উত্তপ্রদশে ট্রে হইতে লরকাী অর্থ লুট করিবার চেষ্টায় ১৯১৯ 
রাত কেন্দ্রীয় আইন সভার মধ্যে বোম! ফেলিয়া, সরকারী 


- দমননী।তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ GAA | 


লাহোঁর ষড়যন্ত্র মামলায় অনেকে ধরা 
পড়েন | ভগৎ সিং ও অন্তান্ত অনেকের 
ফাসি হয়। ১৯৩০-এ বাংলায় ঘটিল 
আর এক বড় ঘটনা | Wl সেনের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুষ্ঠিত ' 
হইল | জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্ধ সেন 
ও তাহার সহকর্মীদের সহিত ইংরেজ- 
বাহিনীর সন্মুখ যুদ্ধ ইতিহাসের 'বস্ত 
হইয়া আছে | পরে ধরা পড়িয়া 
সূর্য সেনের ফালি হয়। কালকাতায 
রাইট বিল্ডি-£র মধ্যে ঢুকিয়া 


বিনয়, বাদল, দীনেশ. আক্রমণ 
করিলেন ইংরেজ কর্মকর্তাদের | 


" ‘অলিন্দ যুদ্ধ’ (Corridor battle) বণিয়। খ্যাত হইয়! আছে এই ঘটন। | 
বিপ্লবীদের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকলাপ চলিতেছিল এই সময় । বাংলার নারীরাও 


পিছাইয়া হিলেন না চট্টগ্রামে 
ওীতিলত। ওয়াদদেদারের সন্মুখ- 
" যুদ্ধ, শাস্তি ও সুনীতির দ্বারা 


ম্যাজিস্টেটকে হত্যা,কলিক্কাতায় 


গভর্থরের উপর বীণা দাসের 
আক্রমণ এইসব: . কাহিনী 
ইতিহাসে উজ্জল হইয়। আছে | 
ইহারই পাশে পাপ্তাবের জেলে 
ভগৎ সিং-এর নহকর্মী বংলার 
যতীন দাসের অনশন দ্বারা মৃত্যু- 
বরণ এক স্মরণীয় ঘটনা । রাজ- 
বন্দীদের মর্ধাদারক্ষার জন্য যতীন 
নাস আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। 


as 


প্রস্তুতির চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
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SEE বিপ্রববাদীদের কার্যকলাপ স্মরণীয় । আমেরিকার প্রবাসী দাবি 
“দর পাটি? নামে এক বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
প্রস্তুতি চালাইতেছি:'লন ৷ ইউরোপের ভারতরাসীদের উপরও ইহার প্রভাব 
পড়িয়াছিল। ভারতীরদেরই আর 
এক দল' সেই সময় রুশবিপ্রবেষ 
প্রেরণায় Sam হইয়া রাশিয়ায় 
গিয়া ভারতের বিপ্পক্রে পথ 


ভারতে ফিরিয়া আসিলে ইহাদের 
অনেককেই সরকার কমিউনিস্ট- 
ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাদণ্ড 
দেয় | ১৯২৯ খ্ৰীষ্টাব্দের বিখ্যাত 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা 
এই উদ্দেশ্যেই সরকার 
করিয়াছিল। ] 

ভারতের বাহিরে গিয়া .. বাদল গুপ্ত 


দেশের মুক্তি আন্বৌলিনেধাহার! বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহাদের 


মধ্যে মানকেন্দ্রনাথ.... রায়ের 
(১৮৮৭-১৯৫৪) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ভারতের বিপ্লবী, 
নায়কগণের মধ্যে এম. এন. বার 
এক Bas ব্যকিতবলম্পন্ন 
পুরুষ । তাঁহার প্রকৃত নাম 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জন্ম 
চবিবশ গরগণীর আড়ুবেলিয়।। 
অল্প বয়সেই তিনি জীভীয়তাবাদ 
ও ভারতের যুক্তি সাঁধনার দীক্ষা 
গ্রহথ করেন।  শিবনারায়ণ 
স্বামী ছিলেন তাঁহার রাজনীতিক 

দীনেশ গুপ্ত দীক্ষাগুরু! বাঁল্যকীলে নিজ 
নাত মাটি বক্তা লইয়। একটি বাজনৈভিক দল গঠন কৰেন |/ পরে 
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তিনি অনুশীলন নমিতিতে যোগ দেন। হাওড়! ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ধৃত 
হন! গার্ডেনরীচে ,য প্রথম মোটর ডাকাতি হয় নরেন্দ্রদাথ ছিলেন তাহার 
নেতা (১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ) | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী 
হইতে ARR আনাইয়া দেশে 
বিপ্লব ঘটাইতে যে চেষ্টা হয় মানবেক্দ্র- © 
নাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা | 
এই উদ্দেশ্যে তিনি মিঃ মার্টিন 
ছদ্মনামে দুইবার বাঁটাভিয়া যান। 
জার্মান অস্ত্র পাওয়ার পরিকল্পনা! ব্যর্থ 
হইলে তিনি আমেরিকা চলিয়া যান 
এবং এম. এন. রায় নাম গ্রহণ করেন | 
বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত যুক্ত 
থাকায় তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্ট। কর। হইলে তিনি আমেরিকা হইতে মেক্সিকো। 
ANZ Wl মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠন করিয়া একটি 
শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রূপে পরিচালিত করেন | 
- মেক্সিকো হইতে তিনি মস্কো! যান। লেনিন তখন রাশিয়ার কর্ণধার | 
তিনি রায়ের চিন্তাধারা এবং কর্মশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া! উহাকে ,কোমঈনটার্নের 
কার্যকরী সমিতি ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত করেন। পরে উক্ত 
নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি নেতৃত্ব হইতে ARE আসেন এবং 
কমিউনিস্ট আন্দোলন '্যাঁগ করেন। 

ভারত সরকার বায়ের বিরুদ্ধে AX হইতেই গ্রেপ্তারী পরোয়ান। জারী 
করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর জিয়াউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়। 
তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং পাঁচ 
বৎসর তাহার জেল হয়। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবার BT প্রথমে 
তিনি লীগ অফংর্যাডিকাল কংগ্রেস গঠন করেন। কিছুদিন পরে কংগ্রেস 
পরিত্যাগ করিয়া নূতন র]াভিক্যাল পার্টি স্থাপন করেন। জীবনের শেষের 
দিকে তিনি র্যাডিক্যাল পার্টির বিলোপ করিয়। নুতন রাজনৈতিক we 
atoms হিউম্যানিজম্‌ প্রচার করিতে থাকেন। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি 
স্থানে এই নূতন তত্ব আলোচনার কেন্দ্র আছে। 


দেরাছুনে পাহাড় হইতে পতনের ফলে তিমি বুকে আঘাত পান 
এবং ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। 
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আইন অমান্য আন্দোলন ও পরবর্তাঁ অবস্থা 

১৯৩০ শ্ীষ্টাব্বের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ৬ই এপ্রিল হইতে 
এইদিন্‌ গান্ধীজী প্রথম লবণ-আইন অমান্য করেন । তিনি ১৮ই মার্চ ৭৮ জন 
অম্নচর লইয়া! সমুদ্রোপকুলের ডাণ্ডি অভিমুখে এই উদ্দেশ্যে যাত্রী করেন। ইহা $ 
গান্ধীজীর ‘ডাণ্ডি মা্চ' বলিয়! বিখ্যাত! সেই হইতে জারা দেশে শুরু হইল. 
ব্যাপক আইন-অমান্য ৷ লবণ-আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করা, বিলাতী 
দ্রাবোর দোকানে পিকেটিং, সরকারী নিষেধাজ্ঞা, অমান্য, রাজদ্রোহ, আইন 
অমান্য প্রভৃতি বহুবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ 
চলিতে লাগিল | অনেক জায়গায় ট্যাক্স বন্ধ চলিল। ব্রিটিশ সরকারও 
প্রচণ্ড দসননীতি চালাইল। কমপক্ষে, ৬০,০০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছিল | গান্ধীজা প্রমুখ সমস্ত কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হইলেন, লাঠি গুলিও 
চলিয়াছিল ৷ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবদুল গফ্‌ফর খাঁ তাহার 
স্বেচ্ছাসেবকবাঁহিনী লইয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন | 

এই সময়েই সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে লণ্ডনে এক গোল- 
টেবিল বৈঠক ডাকা হইল। কংগ্ৰেস এই tabs বজন করিল। ইংরেজ- 
সরকার দেখিল যে কংগ্রেস যোগ ন! দিলে এই বৈঠকের কোন মূল্য থাকে না! 
তখন সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একট। সাময়িক মীমাংসায় আসিল ৷ গান্ধীজাকে 
মুক্তি দেওয়া হইল এবং গান্ধীজীর সহিত বড়লাট আরউইনের এক চুক্তি হইল 
যে, সমস্ত আইন-অমান্যকারাদের মুক্তি দিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন। এই চুক্তি গান্ধী-আঁরউইনল pie’ নামে 
খ্যাত । গান্ধাজী গোলটেবিল বৈঠকে যৌগ দিলেন, কিন্ত মুনলিম প্রতিনিধি- 
দের অনমনীয় সাম্প্রদায়িক দাবির জন্য বৈঠকে কোন ফল হইল ন!। ইহার 
পর স্থগিত আইন-অমান্য আন্দালন আবার feet জোরে আরম্ভ হইল | 
সরকারও আর€ কঠোর দমন্নীতি চালাইতে লাগিল | নূতন অডিনান্স জারা 
হইল, লাঠি, গুল বেপরোয়া চলিল । সম্পত্তি ক্রোক, পাইকারি জরিমানা 
প্রভৃতি উৎগীড়নের সকল Agee অন্ুস্থত হইতে লাগিল। এই সময় 
গ্রেপ্তারের সংখ্য! দাড়াইয়াছল এক লক্ষেরও বেশী । সরকার আবার গোল- 
টেবিল বৈঠক ডাকল | কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে যোগ দেয় নাই। 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের মনোভাবকে উপেক্ষা করিয়া 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আইনসভাফ় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থার এক ,ঘাষণা 
করিল। ইহ! ছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচনের কথা জানান 
হইল ৷ অনুন্নত সম্প্রদায়কে এইভাবে অন্ত সকলের নিকট হইতে পৃথক 


Bee আধুনিক ইতিহান 


করিবার চেষ্টার প্রতিবাঁদে গান্ধীজী অনশন করিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আন্বেদকরের সঙ্গে মীমাংসা! হওয়ায় এই স্বতন্ত্র নির্বাচন 
ব্যবস্থা বন্ধ হইল। অবশ্য মুসলিমদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা হিয়া গেল৷ 
আইন-অমান্ত আন্দোলন তখনও চলিতেছে কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টি তখন সেদিক 
হইতে সরিয়া গিয়াছে | এই অবস্থায় গান্ধীজী আইন:অমান্ত আন্দোলন 
'নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করিলেন ১৯৩৪ গ্রীষ্টান্দের মে লালে | ৃ 
 নৃতন শাসন-সংস্কার হিসাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন-আইন পাশ 
হইল। এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের:অধীন প্রদেশগুলি লইয়া এক যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রবতিত হইল। দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে এই 
ব্যবস্থায় আসিতে পারে এই অধিকার তাহাদের দেওয়া Bata | প্রাদেশিক 
 আইনসভাগুলির অধিকার আগের অপেক্ষা, কিছু বাড়াইয়া দেও? হইল। 
কিন্ত তবু গভর্নরের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিল। এই শাসন সংস্কার 
উপযুক্ত না৷ হইলেও কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল এবং এগারটি 
_ প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ভাইদরয় বা 
গর মন্ত্িসভীর দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই: প্রতিশ্রুতি 
পাওয়ার পর কংগ্রেস এই সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। বাংলায় 
কংগ্রেস সাগ্যাগরিষ্ঠ হইতে না পারায় এখানে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত 
হয়। ছুরটি প্রদেশে কংগ্রেস aR হওয়ার দেশে এক নূতন পরিবেশ 
স্থষ্টি হইল। জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু কাছ 
করা ASTRA | ।৭শেষভাবে উল্লেখযোগ। যে কংগ্রেসী মন্ত্রিভার আমলেই 
আন্দামান বন্টাদের দেশে ফিরাইয়া, আনা সম্ভব হইয়াছিল এবং বিনা বিচারে 
আটক রাজনৈতিক বন্দীরাঁও মুক্তি পাইয়াছিলেন। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল লইয়া সুভাষ বন্ুর 
সহিত গান্ধীজী ও তাহার অঙ্ুগামীদের মতভেদ বাড়িতে লাগিল এবং fast 
কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জর্য প্রতিদ্বন্দ্িত| করিয়া স্থুভাবচন্দ্র ভয়লাভ করিলেন। 


শোব পণ্ড মতভেদ এমন রূপ লইল যে সুভাষ ays সভাপতিত্ব ্যাগ করিতে 
হইয়াছিল এবং WEY দল হিসাবে ‘করোয়াড ব্লক’ গঠন করিতে হইয়া 


রি পু ছিল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাতী কংগ্রেম 
১৯৩৯ Sait দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে দাড়াইল 


জার্মানী, ইটালী ও জাপান, যাহাকে বলা হইত ‘অক্ষশক্তি’ এবং অন্যদিকে 
বিটি, ator, আমেরিকা ওরা শি যাহাকে ane fe বল হইত। ভারতবাসীর 
মতামত না লইয়াই ভারতকে যুদ্ধে জড়ান হইয়াছিল । জার্মানী ও ইটালীর 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১২৭ 
| ফ্যাসিজম্‌ তখন সমস্ত পৃথিবীর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে বিপদজনক হইয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও ফ্যাসিজমূকে নিন্দা করিয়াছে । কংগ্রেস 
জানাইল যে এই যুদ্ধ ব্রিটিখ সরকারের উদ্দেশ্য যদি ATS গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য হয়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত 
ব্রিটিশ সরকার এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা না বলায় কংগ্রেস প্রতিবাদে মন্ত্রি- 
সভা ত্যাগ করিল। ইহার পর. ব্রিটিশ পক্ষ যখন যুদ্ধে পিছু হটিতে লাগিল 
তখন BCAA আবার জানাইল যে যদি যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতার গ্যারাি 


WHA লীগের “পাকিস্তান” দাবিও দৃঢ় হইয়াছে এই অজুহাতে ব্রিটিশ 
সরকারও জানাইল যে শুধু ক:-গ্রসের হাতে ক্ষমতা হস্তস্তর করা যাইতে পারে 
|! যুদ্ধকালেন জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া একটা যুদ্ধ-মন্তণা পরিষদ 
গঠন ছাড়া আর কৌন কিছুই করিতে সরকার রাজী হইল না। এদিকে তখন 
জাপান ক্রমশঃ অগ্রনর হইতেছে | সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে ব্রিটিশ 
সরকারকে সরিয়া আসিতে হইয়াছে । এই সঙ্গীন অবস্থায় ভারতবাসীর সহিত 
মীমাংসা করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে স্ট্যাকোর্ড ক্রিপজ যে প্রস্তাব দিলেন 
তাহাতে এমন একটি শর্ত ছিল যে, Bret, তাহা মানিতে পারিল ay | 
ক্রিপস-এর শর্ত ছিল যে দেশীয় র জ্যগুলি বা কোন প্রদেশ যদি aug 
সংবিধান রচনা করিতে চায়, তাহা করিতে পারিবে এই শর্ত ভারতকে 
বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করারই কৌশল। সেই জন্যই কংগ্রেস ইহাতে রাজী হইল 
না। পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত না হওয়ায় মুসলিম লীগও Besta প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিল। 


ভারত BIG আন্দোলন 


ক্রমশঃ যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন হইল যে ব্রিটিশ সরকারের উপর দেশবাসীর 
আর ভরসা রহিল না। এই অবস্থার কংগ্রেস সিদ্ধান্ত লইল যে ভারতের ভাগ্য 
ভারতবাসী নিজেদের হাতেই লইবে এবং এখনই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত 
ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই কংগ্রেসের ওয়াকিং কামটি 
মে প্রস্তাব গ্রহণ করিল তাহাতে বলা হইল, “ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 


Se আধুনিক ইতিহাস 


ঘটাইয়! ভারতের স্বাধীনতা লাভ দরকার । শুধু ভারতের 

স্বার্থেই নহে, পৃথিবীকে wifes, মিলিটারিজম্‌ ও অন্য যে কোন রূপের 
সাম্রাজ্যবাদের হাত.হইতে ত্রাণের জন্যও ইহা দরকার” ইহার পর ৮ই 
আগস্ট কংগ্রেসের সাধারণ সভায় “ভারত ছাড়’ প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। কিন্ত 
আন্দোলন শুরু হইবার পূর্বেই ৯ই আগস্ট সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল । 

| গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধীজী দেশবাসীকে ডাক দিয়াছিলেন “করেঙ্ছে ইয়ে মরেজে' 
(হয় করিব ন! হয় মরিব )| নেতাদের গ্রেপ্তারের পর দেশবাসী এই ধ্বনি 
লইয়া! স্বতক্ফুর্ত ভাবে আন্দোলনে বাঁপাইয়| পড়িল। হরতাল, ধর্মঘট হইতে 
আরম্ভ করিয়! সরকারের বিরুদ্ধে বনু প্রকারের আন্দোলন আরম্ভ হইল। বনু 
জায়গায় সরকারের কাজকর্ম অচল করিয়া ফেল! হইয়াছিল । আন্দোলনের 
নেতৃত্ব তখন জনসাধারণের হাতে চলিয়া গিয়াছে i সেই আন্দোলন স্বভাবতই 
কোথাও অহিংস পদ্ধতিতে হইল, কোথাও বা জনবিক্ষোভ আহিংদার সীমারেখা 
ছাঁড়াইয়াও গেল । Atal দেশব্যাপী এই আন্দোলনের জে'য়ারকে wa করিতে 
ব্রিটিশ সরকারও মরিয়া হইয়া আক্রমণ চালাইল। গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ 
করিয়া লাঠি, গুলি, জরিমানা অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার শুরু হইল! প্রায় 
দশ হাজার মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল। এক লক্ষের বেশী মানুষ 
গ্রেপ্তার হইয়াছিল | কিন্তু কোন দমননীতি দিয়াই সরকার এই আন্দোলন বন্ধ 
করিতে পারে নাই | দেশবাসী তখন এক চরম সংকল্প লইয়! অগ্রনর হইয়াছে | 
এই আন্দোলনের মধ্যে করেকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ কর! দরকার | 
বাংলায় মেদিনাপুর জেলার তমলুকে, 
বিহারের বালিং। জেলায় ও আরও 
কয়েকটি জায়গায় ইংরেজ-শীসনকে 
অস্বীকার করিয়া পাল্টা স্বাধীন 
সরকার গঠন করা! BVA | এই 
সমস্ত জায়গায় কিছুদিনের ey 
ইংরেজ শাসন -অচল হইয়া 
গিয়াছিল। তমলুকের বীর রমণী 
মাতক্দিনী হাজরা মাতঙ্গিনী হারার ঘটনাও স্বর্ণাক্ষরে 

লেখা থাঁকিবে। ৭৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হার! স্বাধীনতার পতাকা 
হাতে লইয়া একটি মিছিলের নেতৃত্ব করিয়! অগ্রসর হইতেছিলেন। . উদ্দেশ্য 
ছিল পুলিশথানায় সেই পতাকা প্রতিষ্ঠিত sal) সম্পূর্ণ frag এই মিছিলের 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহ।দ ১২০ 
উপর পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায়। মাতিঙ্গিনী হাজরার হাত হইতে জাতীয় 
পতাকা কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার উপর বারবার লাঠির আঘাত করা হর | 
গুলি কর! হইল ৷ . স্বাধীনতার পতাকা উবে তুলিয়া ধরিয়াই বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী 
গুলিবিদ্ধ হইয়। প্ৰাণত্যাগ করিলেন | 

স্বতংক্ফুর্তভাবেই ‘ভারত aw আন্দোলন চলিতে লাগিল, সরকারের 
দমননীতিও অব্যাহত রহিল। এই অবস্থায় গান্ধীজী জেলের মধ্যে একুশ 
দিনের জন্য অনশন করিলেন সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে । অনশনে 
তাহার জীবন বিপন্ন হইলেও সরকার তাহাকে মুক্তি দেয় নাই । ইতিমধ্যে 
সরকারী নীতির ফলে পূর্বাঞ্চলের খাগ্ভপস্তের বেশীর ভাগ যুদ্ধের প্রয়োজন 
মিটানর জন্য চলিয় গিয়াছে, বাংলার গ্রামাঞ্চল খান্তশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
১৯৪৩-এ বাংলায় দেখা দিল এক প্রচণ্ড দুভিক্ষ, যাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ 
লোকের মৃত্যু হইল। সারা: দেশ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া 
চলিতে লাঁগিল। কিন্তু ১৯৪৫-এ পরিস্থিতির মোড় ঘুরিল জাপানের 
পরাজয়ের ফলে। তখন ভারতের সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার আবার নূতন 
ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইল। _সরকার সিমলীয় একটি রাজনৈতিক সম্মেলন 
আহ্বান করিল এবং ইহাতে যোগদানের সুযোগ দিবার জনা কংগ্রেস- 
নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল। 


নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 

দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়া সুভাবচন্দ্রের প্রধান চেষ্টা হইয়াছিল যুদ্ধের 
সুযোগে বাহির হইতে ভারচ্তর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কর! জার্মানী ও 
জাপান গভর্নমেক্টের সাহায্যে তিনি যুদ্ধে বন্দী ভার সৈনিকদের লইয়া 
আজাদ. হিন্দ-কৌজ গঠন করিলেন! আজাদ 
হিন্দ: সরকারও. তিনি গঠন করিয়াছিলেন 
বাহার প্রধান, হিসাবে - তিনি সমস্ত কায 
পরিচালনা করিতেন সিঙ্গাপুর এই আজাদ 
হিন্দ সরকারের: কেন্দ্রস্থল fei!) এই 
আজাদ হিন্দ সরকার পুরাপুরি একটি বত 
গভর্নমেন্টের. মতই, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ“ 
ঘোষণা করিয়াছিল |. এই সরকারের বিভিন্ন 
দপ্তর ছিল এবং এক একজনের উপর এক 
এক দপ্তরের “ভার ছিল). সুভারচন্দ্ের গঠিত এই আজাদ হিন্দ সরকার ও 
আজাদ হিন্দ -ফৌজের পিছনে প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল দমর্থন ছিল। 


তয় ৯ 


১৩০ আধুনিক ইতিহাস 


সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের অনেক অর্থবান ভারতীয় প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন 
নুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য | ৃ 

আজাদ হিন্দ ফৌজও এক ast সৈন্য বাহিনী হিসাবে গঠিত 
হইয়াছিল। জেনারেল মোহন সিং হইয়াছিলেন ইহার প্রধান সেনাপতি | 
এই ফৌজের এক একটা বাহিনী গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার এক একজন 
সেনাপতি ছিলেন । সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু সমস্ত বাহিনীর 
কাজ পরিচালনা করিতেন। আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
নর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সকলে “নেতাজী” বলিত। ইহা; শুধু 
পদমর্যাদার নামই ছিল না, স্বাধীনতার আদর্শে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার 
ও বাহিনীর সকলকে এমনভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন যে, সকলে তাহার 
সহিত এক মনপ্রাণ হইয়া! বীরত্ব সহকারে ত্যাগ ও মৃত্যুপ্রয়ী সংকল্প লইয়! কাজ. 
করিত। এই জন্যই সুভাষচন্দ্র ay হই! উঠিয়াছিলেন সকলের নেতাজী এবং 
তখন হইতে সকলের কাছেই তিনি নেতাজী হিনাবে পূজ্য হইয়াছিলেন। এক 
অপূৰ্ব হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের প্রতীক ছিল এই বাহিনী ৷. “দিল্লা চলেই হাই 
ছিল এই বাহিনীর প্রত্যেকটি অভযানের ধ্বনি। নারী সমাজকেও নেতাজী 
আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহিত-যুক্ত করিয়াছিলেন। ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাই-এর 
, বীরত্বের: «fers 'ঝান্সি 
বাহিনী” নামে মেয়েদের লইয়া 
একটি সাহায্যকারী বাহিনী 
তিনি গঠন করিয়াছিলেন। 
পুর্ণ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
এই মারী বাহিনী নেতাজীর 
এক অপূর্ব কৃতিত্ব | আজাদ হিন্দ 
ফৌজের দখলে আসিয়াছিল 
আন্দামান ও নিকোবর ছীপ। ' 
এই দ্বীপ দুটিকে তিনি শহীদ ও 
স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে নামকরণ 
করেন। আসামের কৌোহিমা, 
বিষণপুর  প্রভৃতিও দখল 
হইয়াছিল। নেতাজী সুভাষ- 
চন্দ্ৰ সমস্ত অভিযানের mer ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়। পরিচালনা করিতেন। 

কিন্ত জাপান যুদ্ধে পশ্চাদসসরণ- করিতে বাধ্য হওয়ায় আজাদ 


শান ওয়াজ খান 


্ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১৩১ 


হিন্দ ফৌজের অবস্থাও সঙ্গীন হইয়া পড়িল। ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর 
ইংরেজ পুনর্দখল করিল এবং তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল বন্দী 
হুইল। এই পরাজয়ের পর নেতাজী ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য ত্রহ্মদেশ 
ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সংকল্প করিলেন। বিমানে করিয়া ফর্সোজা পৌছিবার 
পর সেখান হইতে আবার যাত্রা করিবার সময় বিমান ব্বংস হইয়া তাহার 
মৃত্যু হয়-_ইহাই পরবর্তী খবরে জানা যায় । আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত 
বন্দীকে ইংরেজ সরকার ভারতে আনিয়া লালকেল্লায় আটক করিল এবং 
ইহাদের নেতা মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, ধীলন প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
মামলা আনিয়া কঠোর শাস্তিবানের উদ্যোগ করিতে লাগিল। . কিন্তু 
ইতিমধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনী সারা ভারতে বিপুল উদ্দীপন! 
ae? করিয়াছে । স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক বলিয়া ইহার! দেশবাসীর 
কাছে বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। ইহাদের মুক্তির দাবিতে সারা 
দেশে বিরাট আন্দোলন হুইল। সেই আন্দৌলনেও হিন্দু-মুসলিম এক্যের 
প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। এই আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ 


|" সরকার তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। 


‘আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 

ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। যদিও জার্মানী ও জাপান গৃভ্ন- 

© মেন্টের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল তবু সুভাষচন্দ্র 

, } সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবেই এই বাহিনীকে পরিচালন! করিয়াছিলেন এবং (কৌন 

বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ স্বীকার ন! করিয়া পূর্ণ স্বাধানতার লক্ষ্য লইয়াই 

. ইহারা চলিয়াছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য লা হইলেও 

' ইহার প্রস্তাব জনগণের উপর এবং ব্রিউশ ভারতীয় সেনা-বাহিনীর উপরও 
পড়িয়াছিল। ইংরেজ সরকারকে ইহা! বি:শবভাবে আতঙ্কিত করিয়াছিল | 


ব্রিটশের ভারত ত্যাগ ও তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা 

১৯৪৫-এর মধ্যভাগে যখন জাপানের পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশ সরকার 
‘নিশ্চিন্ত হইল, তখন ভারতের সম্বন্ধে আবার নূ হন ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা শুরু 
হহইল।. পিমলীয় একটি সধদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন গভবমেন্টের তরফ 
হইতে আহ্বান করা হইল। এই সম্মেলনের পূর্বে গান্ধীজী মুসলিম লীগ 
cal জিন্নার সঙ্গে আপদ মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভিন্ন 
পাকিস্তানের দাবিতে অটল রহিলেন। এই কারণে সিমল! সম্মেলন ব্যর্থ 
হুইল। এদিকে fate পার্লামেন্টের নূতন নির্বাচনে জয়লাভ aft 


১৩২ আধুনিক ইতিহাস 
শ্রমিক দল সরকার গঠন করিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন FIAT 
ashi শ্রমিক দলের সরকার ভারত সম্বন্ধে নূতন নীতি অনুসরণ 
করিল। এই সরকারের তরফ হইতে ঘোষণ। করা হইল যে, প্রাদেশিক 
আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর একটি গণপরিষদ আহ্বান করা 
হইবে এবং তাহার পর ক্ষমত। হস্তান্তরের ব্যবস্থা হইবে । ইতিমধ্যে দেশের 
আবহাঁওয়া আরও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে। আই. এন. এর নেতাদের 
বিচারকে উপলক্ষ্য করিয়া নেতাদের যুক্তির দাবিতে সীর। দেশে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছে | তাহার সঙ্গে ALFA এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা, 
ব্রিটিশ সরকারকে আরও আতঙ্কিত করিল। শৌবাহিনীর একটি অংশের 
নাবিকেরা বিদ্রোহ করিল ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী । বিদ্রোহী নৌবহর 
কর্মীদের উপর সরকারী আক্রমণ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দেশ জুড়িয়। যে 
তুমুল আন্দোলন হইল তাহাতে হিন্দু-মুসলিম এক্যের অপূর্ব প্রকাশ দেখ। 
গিয়াছিল। দেশের এই বিস্ফোরক ' পরিস্থিতি দেখিয়! ইংরেজ সরকার 
বুঝিল যে, ভারতে তাহাদের শাসন বজায় রাখা আর সম্ভব হইবে না | 
অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধে দোভিয়েত রাশিয়ার বিপুল সাফল্য ও ইউরোপের 
অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আন্তজাতিক ক্ষোত্র 
ব্রিটিশের ক্ষমতাও যথেষ্ট কমিয়া গেল। এই সমস্ত কারণেই ভারতে 

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত হইল | | 

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন হইল তাহাতেও সাধারণ আসনে 
কংগ্রেস ও মুসলিম আদনে মুনলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন 
সভাতেই বিপুল সংখ্যায় নিবাচিত হইল। ইহার পরই ব্রিটিশ সরকার 
মন্ত্রী পর্যায়ের তিনজন সদন্ত লইয়া একটি দল ভারতে পাঠাইল ভারত- 
বাসীর সহিত শাসন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য। এই দলকে 
‘ক্যাবিনেট মিশন’ বল! হয়। মুদলিম লীগের অনমনীয় পাকিস্তান দাবির 
জন্য ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কোন মীমাংস। যখন হইল না তখন 
ক্যাবিনেট মিশন নিজেদের  দারি-হুই ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের 
সংবধান রচনার জন্য : গণপরিষদ_ ( Constituent Assembly ) 
গঠন কর! হইবে এবং তাহার পূর্বে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির 
- প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে । পাকিস্তান গঠনের 
wife ক্যাবিনেট মিশন স্বীকার করেন নাই, তবে কিরূপ সংবিধান গণপরিষদ 
গঠন করিবে তাহার একট! পরিকল্পন! দিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশনের 
প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছিল এই যুক্তিতে যে, স-বিধান 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১৩৩. 


রচনার দায়িত্ব গণপরিবদের হ'তেই থাক্চিবে। কিন্তু মুসলিম লীগের সন্দেহ 
হুইল যে, তাহার পছন্দ মত সংবিধান গণপরিষদে রচিত হইবে না এবং তাই 
শেৰ পৰ্যন্ত মুনলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মানিতে অস্বীকার 
করিল। ঠিক এই কারণেই অন্তবর্তী সরকার গুঠনেও মুনলিম লীগ রাজী 
হইল aii কংগ্রেস অন্তবতী সরকার গঠনে রাজী হইল এবং পণ্ডিত _ 
নেহরুর নেতৃত্বে HUT মন্ত্রিসভা, গঠনের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ হইল। লর্ড 
ওয়াভেল তখন ভাইস্রয়। তিনি মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাকে quest 
সরকারে can দিবার ay অনুরোধ করিলেন। কিন্ত মুসলিম প্রতি 
নিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেওয়ায় অন্তুরব্তী সরকারে মুসলিম লীগ 
কিছুতেই আসিল ন!। 
তখন হইতেই মুসলিম লীগের মনোভাব অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। 
কোন মীমাংসার দ্বারা পাকিস্তান দাবি আদায় করা যাইবে না afaai জিম 
দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে তাহার। সংগ্রামের “জারে এই দাবি আদায় করিয়া 
লইবেন । ইহারই জের হিসাবে ঘটিল কলিকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই 
আগস্টের বীভংশ হত্যালীল!। এদিন হইতে হিন্দ্-মুঘলিম wel বাংলার 
অন্যান্য স্থানে এবং বিহার ও. উত্তর প্রদেখেও ছড়াইয়৷ পড়িল। ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পূর্মহূর্তে একট। অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইল। J 
. এই অবস্থায় ওয়াভেলের বিশেষ চেষ্টার মুসলিম লীগ AV 
সরকারে যোগ দিল বটে, কিন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুইয়ের প্রতি 
নিধিদের মধ্যে কোন এক; না থাকায় অন্তর্বতী. সরকারের কাজকর্মে 
অত্যন্ত faa ঘটিভে লাগিল ।: ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ঘোবপা 
করিলেন বে, ভাঁরতে সার. অনিশ্চিত অবস্থা চলিতে দেওয়া হইবে al | 
১৯৪৮-এর মধ্যেই ক্ষমত৷ হস্তান্তর করিয়া ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিবে 
এদিকে তখন বাংলার মত হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাবেও আরম্ভ হইয়াছে । অবস্থা 
mye জটিল দেখিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লর্ড মাউনটব্যাটেনকে ক্ষমতা! 
হস্তান্তরের চূড়ান্ত দায়িত্ব দিয়া ভারতে পাঠাইল ভাইসরয় হিসাবে ৷ তখন 
দেশের অবস্থা যেরূপ তাহাতে Gerda ভারতের কথা আর ভাবা বার 
ali তাই কংগ্রেস-নেতারাও ভীরত-বিভাগে রাজী হইলেন: মাউন্ট- 
ন্যাটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী মুনলিমঞ্ধান অঞ্চলগুলি লইয়া পাকিস্তান 
গঠিত হইবে ও অন্য অঞ্চলগুলি লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন হইবে, এই 
মীমাংসা হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলার মুদলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিকে পৃথক 
করিয়া পাকিস্তানের TIES করা হইবে ইহাঁও স্থির হইল । আসামের 


১৩৪ আধুনিক ইতিহাস 


B28 জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত 
করিল যে তাহারা পাকিস্তানে যোগ দিবে | 


স্বাধীন ভারতের জন্ম 

এই ব্যবস্থার পর ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন, 
পাশ করিল এবং ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান - 
দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইল। ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে দিল্লীতে 
ভারতের গণপরিষদের অধিবেশনে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের 
প্রথম গভর্নর জেনারেল রূপে স্বীকার করা হইল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
জওহরলাল নেহরু অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে একযোগে শপথ লইলেন। আগে: 
হইতেই ব্রিটিশ-সৈন্তের ভারত-ত্যাগ আরম্ভ হইয়াছিল। এখন দ্রুত তাহ 
“কাজে পরিণত হইল। ভারত ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইল। ভারত 
বিভাগ অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও স্বাধীন ভারতের জন্ম দেশবাসীর সনে 
বিপুল উদ্দীপনা WE করিয়াছিল. গান্ধীজী ভারত-বিভাঁগ পছন্দ করেন, 


রে 


4, 


& by ন্‌ 

ie Po 

নাই। কিন্তু অবস্থার জটিলতা! দেখিয়া তিনি এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া: 
লইয়াছিলেন | 


স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ১৩৪ 


ইহার পর গণপরিষদে ভারতের নিজন্ব সংবিধান রচিত হইল এবং 
১৯৫*-এর ২৬শে জানুয়ারী হইতে সেই সংবিধান অনুযায়ী ভারত হইল 
প্রজাতান্ত্রিক agi কিছুদিন পরেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন চলিয়া যাওয়ায় 
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গভর্নর জেনারেল হইয়াছিলেন। তাহার পর 
নূতন সংবিধান অনুসারে নূতন নির্বাচনের পরে প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন 


ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রলাদ। 
অনুলীলনী 
বিবয়মুখী প্ৰশ্ন £ 


1. সঠিক উত্তর দাগ ( v ) দিয়! বুঝাই! দাও :_ 
(ক) ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন VI 
সাদ্রাজে/ বোদ্বাই-এ/কলিকাতায় | 
(খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হুইয়াছিলেন-_ 
ug. সি. ব্যানাজা/এালান অক্টেভিয়ান হিউম/স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
(a) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের নেতৃত্ব দেন__ 
; যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যার/অরবিন্দ ঘোষ/সূর্ধ সেন। 
(ঘ) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়_ 
১৯২০ গ্রী:/১৯৩০ গ্রীঃ/ ১2২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৷ 
() উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত অঞ্চলে “লালকোর্ডা বাহিনীর* পরিচালক ছিলেন_ 
ডাঃ খান সাহেব/খান্‌ আফা গফুর খা/কৌয়াযুম খা । 


2. শুগ্তন্ছান পূরণ কর ঃ ঃ 

(3) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর _ 
ও_ বিনাশ করা বাঙালীর_কে' যে লিচ্ছিন্ন করা যাইবে না Stel বুঝাইবার 
জন্য রবীন্দ্রনাথ-_উৎ্সব পালন করিলেন ব্রিটিশ সরকারের সবকিছু-করা হইল ৷ 


জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য — — — গঠন Fal হইল | 
(8) ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সংগ্রামের পথে চালাইবার ব্যাপারে 
মারাঠা নেতা — — এর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতে হয়। তাহার — পত্রিকা 


জাতীয়তাবোধের প্লাবন স্থট্টি করিয়াছিল । তিনি চাহিয়াছিলেন — বা পূর্ণ — | 
melee: উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ 
1. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসকরা কিভাবে 
bye কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাঁলে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল? 
3. নরমপন্থী. ও ‘চরমপন্থী’ কাহাদের বলা হইত? 
4. “বয়কট” ও স্বদেশী আন্দোলনে স্থরেন্দ্নাথের কি ভূমিকা ছিল? 
5. ৰালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক আদর্শ সমন্ধে কি জান! 


১৩৬ আধুনিক ইতিহাস 

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? 

১৯১৯ শ্রীষাব্ের মন্টেগ্ু-চেমসফোর্ড সংস্কার সন্ধে আলোচন! কর | 
অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীলীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচন। কর । 
Rates আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান? 


10. ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে জাতীর্ন কংগ্রেমে কবে প্রথম প্রস্তাব 
গৃহীত হয় ? 

1. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাহার 'স্বরাজ্য দুল” সম্বন্ধে কি জান? 

12. দেশের স্বাধীনতার জন্য জওহবনাঁল নেহরুর অবদান আলোচনা কর | 

13. “আজাদ হিন্দ ফৌজের”' জষ্টা হিসাবে স্থভাষচন্্র বসুর - কার্যকলাপের 
বিবরণ দাও! 

14. সূর্যসেন ও বিনয়-বাদল দীনেশ Awe fF জান ? 

15. গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে কি জান? 

16. ১৯৩৫ Sica ভারত শাসন আইনের বিবরণ দাও | 

17. “ভারত ছাড়” আন্দোলন সন্ধে কি জান 1 

18. “ক্যাবিনেট-মিশন” সম্বন্ধে কি.জান? 

19. Del লিখ £-হ্ুদিরা, রাসবিহারী বন্ধ, ons পিং জালিয়ান ওয়ালাবাগ, 
্বরাজ্য পার্টি, খান আব.ন গফুর খা, শর নৈগনদ্‌ আহম্মদ খা, আবুল কালাম আজাদ, 
বিপিনচন্ত্র পাল, লালা লাজপত রায় | 

রুচনাত্মক StH £ 


1. ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কারণগুলি আলোচনা কর | 
2. ভারতের জাতীর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণন। কর | 


. 3. স্বদেশী আন্দোলনের ARS কি লইর। হইয়াছিল ? এই আন্দোলনের 
বিস্তৃত বিবরণ দাও । 


৬৩ ০০ ১ ০ 


4. ভারতবামী তথা বাঙালীদের মধ্যে জাতীয় তাবোধের স্থির জন্য স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা আলোচনা কর | 
5. ভারতের জাতীয় আন্দোগনে বালগক্কাধর তিলকের অবদান আলোচনা কর! 
6. ভারতের স্বাধীনতার জন্য my বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের 
( ১৮৮৫-১৯১২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) ইতিহাস লিখ । 


7. মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ও আইন ayia আন্দোলনের 
বিবরণ দাও | 


৪. amy বিপ্রবী আন্দোলনের ২য় পর্যায়ের ইতিহাদ লিখ | 


9. ভারতের মুক্তি আন্দৌননে নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আলোচন! কর। 


10. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ কতৃপক্ষের 
রাজঃনতিক কার্ধকলাপের সংক্ষিপ্ত Bier ty TAR 


: SETA এ 
ভারত ও ভারতবাসীর টগর AAA RTT ঘটনাবদীর গভার 


প্রাচীনকালে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থা না 


[থাকায় এক দেশের সহিত আর এক দেশের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত না | 


একমাত্র দুঃসাহসিক বণিক, ভ্রসণকারী বা অভিযানকারীর মাধ্যমেই অন্য 
দেশের সহিত পরিচয় হইত । কিন্ত বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যতই সহজ হইতে লাগিল ততই এক দেশের সহিত 
আরেক দেশের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লা গল । এই নিষ্ঠার মধ্য দয়া-এক 


‘দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও অন্য দেশের 


উপর পড়িতে আরম্ভ করিল পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রভাব ভারত 
ও ভারতবাসীর উপরও পড়িয়াছে।. সেই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কখনও 
দ্ৰুত হইয়াছে, কখনও ধীরে ধীরে হইয়াছে | 


আমেরিকার স্বাধীনত। যুদ্ধ 

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ হইয়াছিল ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভাঁহারই 
ফলে নাফিন যুক্তরাষ্ট্রের Bee) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর আমেরিকার 
তুই-তৃতীয়াংশ ছিল ব্রিটিশরাজের অধীন। এই অংশের মধ্যে ১৩টি ভিন্ন 
ভিন্ন উপনিবেশ ছিল এবং সেগুলি পরন্পর-বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রায় স্বাধীন 
রাজ্যের মতই চলিত। ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি হিসাবে এক একজন 
গভর্নর এক্‌ একটি উপনিবেশের শাসনকর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা শুধু, 
মাত্র নামেই । নিয়ম ছিল যে এই সব রাজ্যের আমদানি-রপ্তানি হইবে 
ই'লগ্ডের মাধ্যমে ! কিন্তু সেই fasas বিশেষ কাজে পরিণত হইত al | 

এই উপনিবেশগুলির এরূপ স্বাধীনভাবে চলার উপর প্রথম আঘাত 
আসিল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে । তখন হইতে 
শুধু আমদানি-রপ্তানির নিরনেই যে কড়াকড়ি হইল-তাহা নহে, এক নূতন 
আইন করিয়। ইংলগু-রাজ এই. উপনিনেশগুলি হইতে অতিরিক্ত অর্থ 
আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন । ইতিপূর্বে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্রিটিশ- 
গভনমেট্টের যে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা এই উপনিবেশবাসীদের কাছ 
হইতে আদায় করিবার জন্ত স্ট্যাম্প এ্যাই’ (Stamp Act) নামে এক 
আইন চালু হইল। এই আইন অনুসারে উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন 
দলিলপত্র. সম্পাদিত হইলে তাহার জন্য বিশেষ ট্যাক্স দিবার ব্যবস্থা, হইল | 
উপনিবেশগুলি এই আইন নানিয়া লইতে অস্বীকার করিল |. তাঁহীরা। দাবি 
তুলিল যে, ভ্রিটিশ-পার্লামেন্টে যখন তাহাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নাই, তখন 


পরে স্পষ্ট হইয়| উঠিয়াছিল জাতীয় আন্দোলনের Ger 


১৩৮ আধুনিক ইতিহাদ 


পার্লামেন্টেরও তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইবার অধিকার নাই। ব্রিটিশ- 
পার্লামেন্টেও ইহা, লইয়া তুমুল আলোড়ন হয় । পিট, ance. 
নেতাগণ উপনিবেশবাসীদের পক্ষ হইয়াই লড়িয়াছিলেন। ইহার লে 
আইন বাতিল হইয়া গেল। কিন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টের কর্তৃত্ 
বজায় বাখিবার জন্য উপনিবেশগুলিতে চা প্রভৃতি আমদানী দ্রব্যের উপর 
শুক বসাইল। উপনিবেশবাসীরা ইহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাইল। 
উপনিবেশবাদীরা ক্ষিপ্ত হইয়া চা-বোঝাই জাহাজ হইতে চা-এর বাঁক জলে 
ফেলিয়া দিতে লাগিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বোস্টন 


বন্দরে এইরূপ একটি ঘটনা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা, 


হিসাবে ম্যাপাচুসেটসের শীসনাধিকার কাড়িয়া লইল। ইহার পরই আর্ত 
হইল ইপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার যুদ্ধ! তেরটির মধ্যে বারটি 
উপনিবেশের প্রতিনধিরা সমবেতভাবে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিল যে, 
তাহাদের সমস্ত পূর্ব অধিকার ফিরাইয়! দিতে হইবে! এই চরমপত্রে কোন 
ফল না হওয়ায় ১৭০৬ ্রীষ্টাব্বের ৪] জুলাই ফিলাডেলফিয়া শহরে: 
উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা এক বিশেষ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া ব্রিটিশ 
সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীনতা IH করিল ।_ স্বাধীনতার এক ঘোষণা! 
বাণীতে জানান হইল যে, স্বাধীনতা, জীবনধারণ, স্খস্থাচ্ছন্্য ভোগ করা 
মানুষের জন্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের সরকার সেই দেশের 
জনসাধারণের আম্গগত্যের উপরই নির্ভরশীল। এই ঘোষণার ভিত্তিতে 
আরম্ভ হইল স্বাধীনতার যুদ্ধ৷. জজ ওয়াশিংটনের সুযোগ্য নেতৃত্বে 
গুপনিবেশিকদের সৈন্যবাহিনী ব্ৰিটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল। 
অনেক দিন ধরিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ 


খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া সাকিন উপনিবেশগুলির 
স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল ৷ 


লীর দিংক ভারতীয়দের 
লাগ্রহ দৃষ্টি পড়িল। রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাংলায় যে নব-জাগরণ 


আসিয়াছিল তাহার মধ্যে এইসব ঘটনার প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবই 
বর মধ্য দিয়া | 


ভারত ও ভারতবাসীর উপর পৃথিবীর গুরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাৰ . ১৩৯ 


ফরাসী বিপ্লব 

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ১৭৮৯ শ্রীষ্টাব্ে- 
ফরাসী বিপ্লব হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতেই পড়িয়াছিল। 
রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অবসান করিয়া জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিভ 
সরকার গঠনের ভাবধারাই ফরাসী বিপ্লবের মূলকথা। 

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ফরাসী রাজতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল যেমন 
স্বৈরাচারী তেমনই অত্যাচারী । আগে শাঁসন-বিবয়ে পরামর্শ করিবার 
জন্য একট! প্রতিনিধি সভা ছিল, পরে তাহা বন্ধ করি! দেওয়া হইয়াছিল! 
রাজাই হইয়া উঠিয়াছিলেন সর্বময় কর্তা । এই অবস্থার মধ্যে ও ফরাসীরাজ 
চতুর্দশ লুই দেশের দিকে কিছুটা নধর দিতেন। fee তাহার পরে যে 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই রাজা হইলেন, তাহার! দেশ সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ 
Batata | লোভী ও ছুর্নাতিপরায়ণ রাজকর্মচারীদের হাতে পড়িয়া দেশের 
অবস্থা হইল শোচনীয় । শুধু সামন্তবংশীয় অভিজাত ও 'ধর্মযাজকদেরই 
ষোল আনা সুবিধা হইতে লাগিল। দেশের আধিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 
পড়িতে লাগিল, বিচার প্রহসনে পরিণত হইল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের 
উপর অত্যাচার হইতে লাগিল । . দেশে স্পষ্টভাবে ছুই শ্রেনী দাড়াইয়া গেল। 
একদিকে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়, বাহারা শুধু সব স্থযোগ-স্থৃবিধার 
অধিকারীই নহে, ট্যাক্সের দায় হইতেও তাহার? প্রায় মুক্ত। অন্যদিকে 
শ্রমজীবী ও কৃষক হইতে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত সকলে স্থযোগ-সুবিধা 
হইতেও বঞ্চিত, আবার করভারের অধিকাংশ বোঝাও তাহাদের বহন করিতে 
হইতেছে। এই শ্রেণীর বিক্ষোভ প্রচণ্ড হইতে লাগিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে | 

ঠিক এই সময়েই রুশো, ভল্টেয়ার, WIR প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিক 
মনীষিগণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এক নব ভাবধারা! প্রচার করিতেছিলেন। রাজতন্ত্র 
ও যাজক অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দীড়াইয়া তাহারা লেখার 
মধ্য দিয়া প্রকৃত গভ্নমেণ্টের রূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনা গড়িয়া? 
তুলিলেন। . তাহারা বলিলেন যে, SATA উপর হইতে তৈরি করা 
কোন শক্তি নহে, জনসাধারণের মতামত লইয়াই গভর্নমেন্টকে' চলিতে 
হইবে এবং যে গভনমেন্ট তাহা না করে তাহাকে অপদারণ করার অধিকার 
জনসাধারণের আছে । এই নব ভীবধারাই বিপ্লবের প্রেরণা স্থ্টি করিল। 

রাজা ষোড়শ লুই অবস্থা দেখিয় বহুদিনের বন্ধ-থাকা জনপ্রতিনিধি 
সভা ডাকিলেন। অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বাধা অগ্রাহা করিয়া 
জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এই 'সভাকে স্যাশনাল এসেমরি রূপে গঠন 


Et i, আধুনিক ইতিহাস 


afin. নিজেদের পথে অগ্রসঃ ইইলেন। ATE লুই তাঁহাতে বাধা 
দিলেন। ইহারই ফলে আরম্ভ হইল বিপ্লব ১৭৮৯-সালের ১৪ই 
জুলাই প্যারিসের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়।বাস্তিল দুর্-কারাগার আক্রমণ 
করিয়া! দখল করিল ও সমস্ত বন্দীদের যুক্ত করিয়| দিল | এই দিনটিকেই 

- বর্তমানে ফরানী-বিপ্রবের দিন হিসাবে পালন করা হয়! পরে বিপ্লবীগণ 
ক্ষমতা দখল করিয়া রাজা ও শাহার পড়ীকে বন্দী করিয়! মৃত্যুদণ্ড দিলেন 
ও নূতন প্র্ীতান্তি রাষ্ট্র গঠন করিলেন! স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী 
ইহাই হইল এই নূতন রাষ্ট্রের আদর্শ । 

. ভারতের উপর ফরাসী facta প্রভাৰ ঃ ফরাসা-বিপ্পবের গ্রভাবও 
ভারতে সরাসরি পড়ে নাই। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের যে আদর্শ, স্বাধীনতা, 
সাম্য, মৈত্রীর যে বাণী ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় তাহা 
ভাঁরতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করে অনেক পরে: আগেই বলা 
হইয়াছে যে, ইংরেজা-শিক্ষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য দেশের আগ্রগতির ধারার 
সহিত ভাঁরতবানী পরিচিত হইয়াছে। সেই পরিচয় হইতেই ফরাসী 
বিপ্লবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভারতবাসীর মনে জাগিতে লাগিল | জাঁতীবতা- 
বারী আন্দোলনের শুরু হইতে করংসী-বিপ্রবের আদর্শ আরও স্পষ্ট হইয়া 
উঠিতে লাগিল! জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে থে সংগ্রামশীল বার! গড়িয়। 
উঠিল তাহা ফরা'সী বিপ্লবের আদর্শ দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত | 

শিল্প-ৰিপ্রীৰ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত 
scare নানা প্রকার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হইয়াছিল। এইসব যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে জিনিসপত্র উৎপাদনের পদ্ধতিতে একট! আমূল পরিবর্তন আসে | 
মানুষের পরিশ্রম সহজ হইয়া গেল, অল্প সময়ে বেণী শিল্পস্রব্য উৎপাদন 
হইতে লাগিল! যন্ত্রের সাহাযো অনেক মানুষ মিলিয়! কাজ করিবার 
সুবিধা! হওয়ায় উৎপাদন খরচও যেমন কম হইল, তেমনই প্রচুর উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইল । এই পদ্ধতিতেই গড়িয়া উঠিল শিল্প বা কারখানা | উৎপাদন 
পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনকেই শিল্প-বিপ্লব বল। হয়! ইংলণ্ড হইতে 
শুরু করিয়া ক্রমশঃ ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশেও এই পদ্ধতি ছড়াইয়। পড়িল | 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাঁদন-পদ্ধতির এই পরিবর্তন যে হঠাৎ 
তইয়াহিল তাহ! নহে! ইহার পিহনে দুইটি বৈষয়িক কারণও ছিল। 
EU) হইতেই অনেক নূতন নৃতন দেশে ইংলণ্ডের আধিপত্য 
বস্তার হইয়াছিল. ফাঁন্সের অধিকৃত অনেক উপনিবেশ ও ইংলণ্ডের হাতে 
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at! এই সমস্ত নূতন দেশগুলি হইতে সস্তায় কীচামাল লইয়া আসিয়া 
পণ্য-উৎপাদন করার সুযোগ হইল । আবার সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, 
করিবার নূতন বাজার হিসাবেও সেই দেশগুলিকে ব্যবহার কর! গেল। 
সুতরাং সহজে প্রচুর পণ্য-উৎপাদনের দরকার হইয়া পড়িল । আবার এদিকে 
ইংলপ্ের মধ্যেও ভূমিব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে অনেক কুবি-শ্রমিক 
বাড়তি হইয়া শহরে অন্য কাজের জন্য আসিতে লাগিল । ইহাদের কাজে 
লাগাইতে হইলে কল-কাঁরখানা দরকার। এই ছুই কারণেই Ge প্রচুর 
উৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল | . 
বাষ্পীয় শক্তি ও বাম্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হইতেই যন্ত্রচালিত উৎপাদন: 
শুরু । বাম্পীয় ইঞ্জিন প্রথম তৈরি করেন জেমস ওয়াট ১৭৬৫ TE | 
তাহার পর রেলইঞ্রিন চন | 
নিমিত হয় স্টিভেনসন্রে 
দ্বারা । বাস্পীয় 
ইঞ্জিনের ফলেই 
স্টামার, . রেলগাড়ি 
প্রভৃতি উদ্ভাবন হয়। 
ইহারই সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির 
আবিষ্কারও চলে । 
বন্ত্রশিলে TSA. যন্ত্র 
পাতির দ্বার! অল্প সময়ে 
প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন 
করিবার ব্যবস্থা হয় 
Save | রেল, স্টীমার 
প্রভৃতির সাহায্যে চতু- eas 
দিকে পণ্য-চলাচলেরও জেমস্‌ ওয়াট 
সুবিধা হইল, ব্যবসায়ের প্রসারও হইতে লাগিল) যন্ত্রশক্তির ক্রমোন্নতির ফজে 
নুতন নূতন শিল্পের Led হইতে লাগিল । লৌহ গলাইবার-চুল্লী আবিষ্কার 
লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প গঠনে যুগান্তর wither | খনির কাজের জন্য যন্ত্রতৈয়ারি 
হইল। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য গীচ, আবিষ্কৃত হইল, কৃষিকার্ধের জন্যও উন্নত 
গানের যন্ত্র তৈয়ারি হইল গ্যাসংবিছ্যাৎ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফোটো গ্রাফী, 
উন্নত ধরনের ছাপাখানা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল এবং oa সবই শিল্পকে 
সাহায্য করিল. সব মিলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় এক নূতন রূপ দেখ। ঢিল ৷ 


১৪২ আধুনিক ইতিহাস 


শিল্প-বিপ্রবের কলে মানবের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতেও আসিল 
পরিবর্তন। নূতন নূতন জিনিস ব্যবহার করিতে পারিয মানুষের শ্রমের 
কিছু লাঘব হইল, জীবন কিছুট! স্বাচ্ছন্দ্যপূৰ্ণ হইল । যোগাযোগের সুবিধার 
জন্য মানুষে মানুবে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল | সব মিলিয়া সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামাজিক জীবনে 
ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা। অধিক স্পষ্ট হইয়| উঠিল। একদিকে 
শিল্পের মালিক হিসাবে দেখা দিল এক পুঁজিপতি শ্রেণী, অন্যদিকে দেখ! দিল 
তাহাদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেনী। শিল্প-মালিকদের লাভের স্বার্থের 
সঙ্গে শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও অধিকারের বিরোধ দেখা দিল। আজ 
সমাজ-দীবনে এই বিরোধই সবচেয়ে বেশী গুরত্বপূর্ণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ভারতের উপর শিল্প বিপ্লবের ফলাফল £ ইংলগ্ডে যখন শিল্প বিপ্লব 
শুরু হইয়াছে তখন ভারতে ব্রিটিশ-শীসন ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে । শিল্প- 
বিপ্লবে ইজগ্ডের যে বৈষয়িক স্বার্থের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহাই তখন 
পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগান হইল ভারতে । ইংলণ্ডের শিল্পের জন্য ভারত 
হুইতে সস্তায় কাঁচামাল Asal যাওয়াই হইল ইংরেজরাজের প্রধান উদ্দেশ্য | 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হিসাবেও ভারতকে 
ব্যবহার করার যোগ হইল। এই ছুই কারণে ভারতের নিজন্ব যে উন্নত 
কুটিরশিল্প ছিল তাহ! ধ্বংস হইল। ভারতের তঁ/তশিল্প ছিল অত্যন্ত 
সমৃদ্ধ । ভারতীয় TH WA, মসলিন, রেশমবস্ত্র প্রভৃতির চাহিদা ছিল 
সারা পৃথিবীতে | শিল্প-বিপ্পবের ফলে ইংলণ্ডে যন্তর-প্রস্তুত বস্ত্রাদি আন৷ 
হইতে লাগিল ভারতে বিক্রয়ের জন্য । দামে AB বলিয়া ইহার কাছে 
ভারতীয় তাতবস্ প্রতিযোগিতায় হটিয়া গেল। ভারতের কুটিরশিল্পজাত 
অন্যন্য দ্রব্য ও ই লণ্ডের প্রস্তুত পণ্যের কাছে প্রতিযোগিতায় মার খাইতে 
লাগিস। এইভাবেই ধীরে ধীরে ভারতের বন্ত্রশিল্প ও অন্যান্য কুটির শিল্প 
উঠিয়া যাইতে লাগিল। সহজে যাহা উঠিয়া যার নাই তাহাকে জোর জুলুম 
করিয়াও বন্ধ কর! হইয়াছিল। ঢাকার মসলিন কাপড়কে যখন প্রতি- 
যোগিঢ়ায় হারান গেল A তখন তাতীদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের 
কাজ বন্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে ভারতের বন্ত্রশিল্প উঠিয়া 
গিয়া এখান হইতে তুলা, রেশম প্রভৃতি সস্তায় ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া stat 
হইতেই উৎপন্ন দ্রব্য এখানে আবার আনিয়া বিক্রয় করা হইতে লাগিল । 
ভারতে যে রেলচলাচলের বিস্তার করা হইয়াছিল তাহারও মূল উদ্দেষ্য ছিল 
কাঁচামালের ও বিলাতী পণ্যের চলাচলের সুবিধা । ভারত ইংলগ্ডের একটি 


ভারত ও ভারতবাসীর উপর পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাব ১৪৩ 


লাভজনক বাজারে পরিণত হইল। প্রচুর সোনা-রূপা এখান হইতে চলিয়া 
fal ইংলণ্ডে জম! হইতে লাগিল। ভারত দরিদ্র দেশে পরিণত হইল। 

কিন্ত এই সর্বনাশা কল সত্বেও শিব্-বিপ্রবের একটা সাধারণ গুরুত্ব 
আছে। ইংরেজদের সহিত স্বার্থের সংঘাত হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের 
নিজন্ব শিল্পও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ Ae ) 

১৯১৪ Mics প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। .ইহাকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয় এই- 

জন্য যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় দেশগুলি এই যুদ্ধে জড়িত হইয়া 
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বলকান অঞ্চল (১৯১৪) 


পড়িয়াছ্ছিল। একদিকে ইউরোপের ক্ষমতাশালী দেশ হিদাবে ব্রিটেন, 
ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং অপর দিকে জার্মানী ও তাহার সহিত OBA ও তুরস্ক 


১৪৪ আধুনিক ইতিহাদ 
এই যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্থী ছিল । এই রকম ব্যাপক যুদ্ধ আগে কখনও 
হর নাই। মারণাস্ত্র ও ধ্বংসলীল। উভয় দিক দিয়াই এই যুদ্ধ পূর্বেকার 
সমস্ত যুদ্ধকে ছাড়াইয়৷ গিয়াছে । কামান ছাড়াও ট্যাঙ্ক ও বোচারু বিমান 
এই যুদ্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হয়৷ ও . 

এই যুদ্ধ হঠাৎ হয় নাই ।: ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল অনেকদিন ধরিয়া | 
উনবিংশ শতীব্দীর শেষ হইতেই ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির মধ্যে 
ক্ষমতাবিস্তারের ঝোঁক লইয়া প্রতিদন্ৰিতা চলিতেছিল। জার্মানী ও 'ব্রটেন 
এই ছুই দেশই ছিল প্রধান afer) উভয়েই নিজ নিজ সামরিক শক্তি 
বাড়াইতেছিল। জার্মানীর সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের ক্ষমতা- 


বিস্তারের আকাজ্ষা এমন উগ্র হইয়। উঠিল যে, তাঁহা সকলের কাছেই 


ভীতিপ্রদ হইয়া দীড়াইল। পূর্বদিকে বলকান. রাজ্য গুলিতে ও Bea 
আফ্রিকার তুরস্ক পর্যন্ত প্রাধান্ত বিস্তারের উদ্দেশ্যে জার্মানী, aa ও 
ইটালীর সহিত চুক্তি করিল এবং বিশেষভ:বে অক্টিয়াকে বলকান অঞ্চলে 
অগ্রনর হইতে সাহাব্য করিল। জার্মানীর এই অভিযানে প্রথম শঙ্কিত 
হইল রাশিয়া, কেননা ইহাতে কৃষ্ণসাগর ও ভুনধ্যসাগন-এসাকায় তাহার 
প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। কাজেই aia তাড়াতাড়ি জার্মানীর মূল প্রতিদন্দর 
বৃটেনের সহিত মৈত্রী-চুক্তি করিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের সংলগ্ন ছুএকটি অঞ্চল 
লইয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ চলিতেছে অনেকদিন হইতে ৷ 
ইহার জন্য ফ্রান্সও বৃটেনের -সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিয়াছিল | 
এইভাবে ইউরোপে ছুই প্রবল প্রতিদন্দী গোষ্ঠী দাঁড়াইয়া গেল এবং এমন 
অবস্থা হইল এয, যে কোন উপলক্ষ্য পাইলেই দুইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে | 
এই উপলক্ষ্যই ঘটিয়া৷ গেল ১৯১৪-এর জুন মাসে | জার্মানপক্ষীয় অক্িয়ার 
রাজার ্রাতুপ্ুত্র- ফার্ডিনাও সাভিয়া রাজ্যের মধ্যে আততায়ীর হস্তে নিহত 
হন। ইহার জন্য সাভিয়াকে দায়ী করিয়| তাহার বিরুদ্ধে অষ্টিয়। যুদ্ধ 
catadl করিল | সাভিয়! জার্মান-বিরোধী | কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন, ফ্রান্স 
ও রাশিয়া দাড়াইল সাভিয়ার পক্ষে আর জার্মানী ও তুরস্ক দাড়াইল অষ্টিয়ার 
পক্ষে | এইভাবে শুরু হয় যুদ্ধ। ১৯১৮-এর নভেম্বর GH এই যুদ্ধ চলে | 
জার্মানীর পরাজয়ের পর ভার্গাই চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হয়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অবস্থা, আগেই আলোচিত হইয়াছে। 
জাতিসংঘ ( League of Nations ) 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্য। ও ধ্বংসকাণ্ড মান্থবকে এতই হতভঙ্ 
করিয়াছিল যে এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধের হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা! করিবার চিন্তা 


ভারত ও ভারতবাসীর উপর পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাব ১৪৫ 


সকলের মনে জাগিল । রাষ্ট্রনেতাগ্গণ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় 
নির্ধারণের জন্য আগ্রহী হইলেন এবং তাহারই ফলে গড়িয়া উঠিল জাতিসংঘ 
বা লীগ অব্‌ নেশনস্‌ (League of Nations) | মাকিন প্রেসিডেন্ট 
উড়ে! উইলসন লীগ অব. নেশনস্‌ গঠনের পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। ইহার 
মূল উদ্দেশ্য হইল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের 
মীমাংসার ব্যবস্থা করা । যদিও লীগ অব্‌ নেশনস্এর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক 
নহে, তবু এই আশা লইয়া ইহ! গঠিত হইল যে, সকলের বদি আন্তরিক 
প্রচেষ্টা থাকে SA হইলে কোন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রয়োগের ঝৌক 
হইলে তাহা বন্ধ করা যাইবে | 
লীগ অব্‌ নেশনস্‌এ চৌদ্দ দফা শর্তের ভিত্তিতে গঠিত এক চুক্তিনামা 
( Covenant ) রচিত হইয়াছিল । ইহার মধ্যে মূল বিষয় হিসাবে রহিয়াছে 
সকল দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থ নৈতিক বাধা-নিষেধের অবসান 
ও অন্ত্রজ্জ হাসের নীতি অনুসরণ এবং একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের দ্বারা 
তাহা কার্যকর করা। সংগঠন হিসাবে লাঁগ অব. নেশনস্‌এর একটি - 
সাধারণ সভা! (Assembly ), একটি পরিষদ ( Council) ও একটি 
কেন্দ্রীয় দপ্তর (Secretariat) ছিল। তাহ! ছাড়াও আন্তর্জাতিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। শ্রমিক সমস্তাদি বিষয়ে বিবেচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সংস্থাও (1. L. 0 ) গঠিত হইয়াছিল | 
অনেক আশ! লইয়। লীগ AI নেশনস্‌ গঠিত হইলেও ইহ ফলপ্রস্থ হয় 
নাই। কেননা প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। আমেরিকা লীগ 
অব. নেশনস্‌ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা, হইলেও ইহাতে যোগ দেয় AZ I 
জার্মানী ও রাশিয়াকে প্রথমে সদস্তপদ দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, 
জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও নিজ নিজ সুবিধার দিকেই বেশী নজর দিয়াছিল। 
কাজেই লীগ অব. নেশনস্‌ এমন কোন দৃঢ় ব্যবস্থা লইতে সাহসী হয় নাই - 
যাহার দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রথলিকে নিয়ন্ত্রিত কর! যায়। সাধারণভাবে অস্ত্রহাসের 
বিষয় আলোচনার জন্য লীগ অর. নেশন্সের উদ্যোগে কয়েকবার সম্মেলন 
হইয়াছিল । এই সব সম্মেলনে কিছু ফল হইলেও অবস্থার বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। ফলে লীগ অব নেশন্স-এর উপর ছোট দেশগুলির 
' আস্থ| নষ্ট হইয়া গিয়াছিগ | 
রুশ বিপ্লব (৯৯৯৭ Ms ) 


পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ-বিগ্লব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৯১৭ 
ABicwa ৭ই নভেম্বরের এই বিপ্লব রুশদেশের শীসন-ব্যবস্থার আমূল 


ওয়--১০ 


১৪৬ ৮৮ ছা jy আধুনিক ইতিহাস 


পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ৷ শুধু তাহাই নহে, 


দেশের কিছুটা উন্নতি হুইলেও 


জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে 


. দেশের অবস্থা, প্রচণ্ড সংকটজনক 
হইয়| [পড়িল । এই অবস্থাতেই 


১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে বিদ্রোহ. 


দেখা দেয়। সেই বিদ্রোহ দমন 
করিতে জারও নির্মম অত্যাচার 
চালাইতে  লাগিলেন। এই 
বিদ্রোহের ফলে জার শাসন 
ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন করিতে 


বাধ্য হইলেন। একট! জাতীয় ;. ২ 
প্রতিনিধি সতী গঠিত হইল । | 


কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত 
প্রতিনিধি তাহাতে না থাকায় 
অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। 
১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ 
খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত রাশিয়ায় জন- 


দেশের সমাজ ব্যবস্থাকেই এমন- 
ভাবে পরিবর্তন করিয়াছে 
যাহাতে মানুষের দ্বারা মানুষের 
শোষণের পথ বন্ধ হয় ও সকল 
মানুষের উন্নতির watt লাভ 
হয়। এই que রুশ-বিপ্লবের 
গুরুত্ব শুধু রুশ দেশের পক্ষেই 
নহে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষই 
এই বিপ্লবকে তাহাদের নুতন 
ভবিষ্যৎ রচনার শুভ wal বলিয়া 
মনে করে। 

রুশদেশে আগে ছিল জারের 
শাসন। জারতন্ত্র ছিল স্বৈরাচার! 
ও অত্যাচারী | অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীতে এই জার্তন্ত্রের আমলে 


সাধারণের অবস্থার ক্রমাবনতি. হইতে লাগিল । তাহার পর আসিল 


ভারত ও ভারতবাসীর উপর পৃথিবীর, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাব ১৪৭ 


বিশ্বযুদ্ধ। রাশিয়া ইহাতে জড়িত হওয়ার ফলে সব দিক দিয়া জনসাধারণের 
উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিল | দেশে খাগ্ঠাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট তীব্র 
হুইয়া উঠিল । এই অবস্থায় ১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রমিক, সৈন্যদল 
ও জনসাধারণের শক্তিতে এক বিপ্লবী অস্যর্থান হইল, যাহার ফলে জার- 
তন্ত্রের অবসান হইল এবং এক অস্থায়ী প্রতিনিধিমূলক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইল। কিন্তু এই গভর্নমেন্টের পরিচালনা ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকায় 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল সংস্কারের চেষ্টা হইল না 
এবং জনসাধারণের ছুর্দশারও কোন লাঘব হইল না। জনসাধারণ আমূল 
পরিবর্তনের জন্য তখন উন্মুখ হইয়া আছে। এই অবস্থায় কয়েক মাসের 
মধ্যেই ৭ই নভেম্বর আবার fata হইল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
মার্কলবাদে বিশ্বাসী বলশেভিক পার্টির পরিচালনায়। লেনিনই ছিলেন 
এই বিপ্লবের নেতা। ৷ এই বিপ্লবের ফলে সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
হইল । কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় সব কিছুর মালিকানা সরকারের 
হাতে আদিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় শোষণের পথ বদ্ধ হইল। 
সামাজিক নীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সবই নৃতনভাবে তৈয়ারি হইল, যাহাতে 
শোষক শ্রেণীর আধিপত্যের কোন সুযোগ ন! থাকে, শ্রমজীবী জনসাধারণের 
দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে। ইহাই হইতেছে রাশিয়ার 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের জন্ম হইল | 

ভারতের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ঃ রুশ-বিপ্লবের প্রভাব সমস্ত 
বিশ্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেশের মানুষই এই বিপ্লব হইতে মুক্তি 
আন্দোলনের নূতন প্রেরণ! লাভ করিয়াছে । ভারতেও রুশ বিপ্লবের 
প্রভাব পড়িয়াছে প্রথম হইতেই । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ধারণা গড়িয়া উঠিতে দেরী হইলেও রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯১৮ ্রীষ্টাব্দেই। সেই সময় তিলক তাহার ‘cata’ 
পত্রিকায় রুশ-বিপ্রবের নেতা লেনিনকে অভিনন্দিত করিয়া প্রবন্ধ লিখেন। 
রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিও রুশ-বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে পত্র 
পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। বিংশ দশকের মধ্যভাগ হইতে ভারতীয় 
যুবকদের মধ্যে রুণ-বিপ্লবের আদর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। বিপ্লব 
বাদীদের অনেকে এই আদর্শের দিকে ঝুকিয়াছিলেন। বিশেষভাবে শ্রমিক 
আন্দোলনের নেতা ও কর্মিগণ এই আদর্শে নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে 
AS. করেন. তাহার পর জওহরলাল নেহেরু ও রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া! গিয়া 
সেখানকার. অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ও তাহাদের লেখার মাধ্যমে দেশ- 
বাদীকে তাহা! জানাইলেন। এইভাবেই রুশ-বিগ্রবের প্রভাব ভারতে বাড়িতে 
লাগিল এবং Bal স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রেরণ! হইয়! উঠিল। 


১৪৮ টু আধুনিক ইতিহাস 
চীনের বিপ্লব - 

চীনে বহুদিন হইতেই ছিল মাঞ্চু সম্রাট বংশের শাসন। ১৯১১ 
খ্রীষ্টাব্দে সান-ইয়।ৎ-সেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবের মাধ্যমে সেই অবস্থা হইতে 
মুক্ত হইয়া চীন প্রজাতান্ত্িক 
. দেশে পরিণত হয়। সান-ইয়াৎ- 

সেনই জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং 

দলের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত 
জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে 

সমাজতন্ত্রের . আদর্শের প্রতিও 

তাহার শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি 

এক নূতন চীন গঠনের জন্য 

দেশের প্রকৃত প্রগতিশীল শক্তি 
সমূহকে এক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন | 

ডক রুশ-বিপ্লবের সময় চীনে কমি- 
TSAO উনিস্ট শক্তি" গড়িয়া উঠিয়াছিল ৷ 
সান ইয়াৎ-সেন কুয়োমিনটাং দলের সহিত কমিউনিস্ট শক্তিকে মিলিত 
করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চীন প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। 

কিন্তু ১৯২৫-এ লান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়ৌমিনটাং দলের নূতন 
নেতা চিয়াং কাইশেক অন্য পথে চলিতে লাগিলেন এবং কমিউনিস্টদের 
সহিত তাহার বিরোধ দেখ! দিতে লাগিল । 
সেই বিরোধ ক্রমশঃ এমন প্রচণ্ড হইল যে 
চিয়াং কাইশেক দেশের অপরাপর কমিউনিস্ট 
বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া কমি 
উন্িস্টদের ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। ২ 
এই অবস্থায় সুযোগ বুঝিয়! সাম্রাজ্যবাদীরাও. 
চিয়াং কাইশেকের পৃষ্টপোষকত| করিতে 
লাগিল | 

চীনের কমিউনিস্টরা তখন মাও-সে-তু 
এর নেতৃত্বে AKG! তাহাদের বিপ্লবী 
সৈন্যবাহিনী সুদক্ষ ও শক্তি সম্পন্ন । জনগণের চিয়াং কাইশেক 
বিরাট অংশও কমিউনিস্টদের প্রভাবে আসিয়াছে। চীনের অনেক অঞ্চল 
কমিউনিস্টদেরই আয়ত্তাধীন। এই অবস্থাতেই সারা চীনে কুয়োমিনটাং 
বনাম কমিউনিস্ট গৃহযুদ্ধ চলিতে লাগিল। চীনের এই অভ্যন্তরীণ 
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সংকটের সুযোগ লইয়া 'জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া দখল 
করিল ও ক্রমশঃ চীনের ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কুয়োমিনটাং 
সরকার কমিউনিস্ট দমনেই বেশী ব্যস্ত, জাপানকে প্রতিরোধ করিবার কৌন 
উৎসাহ দেখাইলেন all অথচ সমগ্র জাতি জাপ-প্রতিরোধের জন্য 
উন্মুখ ৷ কমিউনিস্টরা গৃহযুদ্ধ ভুলিয়া মূল শত্রুর বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 
জন্য কুয়োমিনটা-এর সহিত সহযোগিতা করিল । অবস্থার চাপে পড়িয়া 
কুয়োমিনটাংকেও সেই পথে আসিতে হইল। এই এক্যবদ্ধ জাপ-প্রতি- 
রোধের সংগ্রামে কমিউনিস্ট বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। 


১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল এবং ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে 
জাপানও হাত মিলাইল, তখন চীনের জাপ-বিরোধী যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধেরই অংশ 
হইয়া গেল। এই সুযোগে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে মার্কিন সাআজ্যবাদীদের 
ঘনিষ্ঠতাও অনেক বেশী হইল। ১৯৪৫-এ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইলে মাকিন 
সাহায্যপুষ্ট হইয়া চিয়াং কাইশেক আবার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
আন্ত করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরাও প্রবল শক্তি সঞ্চয় 
করিয়াছে, সমগ্র দেশের জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। স্থতরাং 
এক চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হইল এবং ১৯৪৯-এ কুয়ৌমিনটাংকে উৎখাত করিয়া 
কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করিল। চিয়াং কাইশেক তাঁহার দলবল লইয়া 
ফরমোজায় পলাইয়া গেলেন। মাও-সে-তু-এর নেতৃত্বে চীনে জনগণের 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল | ৃ 


ভারতের উপর চীনের বিপ্লবের প্রভাব ৪ চীনের এই সকল বিপ্লবে 
ভারতে গভীর উৎসাহ WE হয়। কেননা ভারতও তথন স্বাধীন aie 
পরিণত হইয়াছে। চীন শুধু ভারতের প্রতিবেশী নহে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ। 
চীন ও ভারত দুই দেশ মিলিয়া যদি স্বাধীনতা ও শাস্তির নীতিতে এক্যবদ্ধ 
হইয়া! দাড়ায়, তাহা হইলে সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ রচনায় তাহ! বিপুল 
প্রভাব স্থা্টি করিবে। চীনের সহিত একযোগে ভারত এইভাবে অগ্রসর 
হইয়াছিল । ১২৫৫ Site বান্দু-এ ভারত € চীনের নেতৃত্বে এশিয়ার 
দেশগুলির সম্মেলন হইয়াছিল ভারতবাসী তথা সার! এশিয়াবাসীর মনে 
ইহাতে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল | কিন্ত সেই অবস্থা BUA গেল 
চীনের রাষ্ট্রনেতা মাও-সে-তুং-এর সংকীর্ণ নীতির WA! চীন-ভারত 
মৈত্রী বুদ্ধির বদলে সীমানার প্রশ্ন লইয়া চীন ভায়তের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত 
হইল। ইহার পর হইতে/অবস্থা এমন দাড়াইয়াছে যে চীনের সংকীর্ণ 
নীতি ভারতের কাছে একটা! স্থায়ী সমস্তা Beal উঠিয়াছে। 


USE আধুনিক ইতিহাস 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫ ) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ভার্সাই শান্তি চুক্তি হয় তাহাতে জার্মানীকে 
অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পরাজিত পক্ষ হিসাবে তখন 
তাহা জার্মানী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল । fee তখন হইতেই ইহার 
বিরুদ্ধে জার্মানীর একটা প্রতিশোধ স্পৃহা গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহার 
পরে জার্মানীতে গড়িয়া উঠে হিটলারের নাৎসি দল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই 
দল জার্মানীতে শাসন-ক্ষমতায় আসে । নাৎসি দলের নীতি ছিল এক 
উগ্র জাতিদস্তের নীতি। জার্মানীর ক্ষতি পুরণ করিয়া! লইতে হইবে শুধু 
ইহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, নাৎসি দল মনে করিত জার্মান জাতিই 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং সেই হিসাবে জার্মান জাতিরই একমাত্র 
অধিকার আছে সমগ্র ইউরোপ শাসন করিবার। এই মতবাদের উত্তেজনা 
দিয়া জার্মানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বড় অংশকে প্রভাবিত করিয়া হিটলার 
জার্মানীতে এক কঠোর একনায়কত্বের শাসন চালাইতে লাগিলেন | ভার্সাই 
চুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া! সর্বপ্রকার সামরিক প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন 
ভবিষ্যৎ অভিযানের জন্য । তাহার নাৎসিবাদের সহিত ইটালীর মুসোলিনীর 
ফ্যাপিবাদের মিল হওয়ায় হিটলার ও মুসোলিনী দুইজনে মিলিয়! ধীরে ধীরে 
অন্য দেশ গ্রাস করিতে alas করিলেন। জাপানও ক্ষমত। বিস্তারের নীতি 
লইয়া! ১৯৩১-খ্ৰীষ্টাব্দে চীনের Weal দখল করিয়াছিল এখন জার্মানী, 
ইটালী ও জাপান তিনের মধ্যেই আগ্রাসী নীতির একটা সিল হইল। 

যুদ্ধের অবস্থা ঘনাইয়া আদিল ১৯৩৬ সাল হইতেই । A বছর। ইটালী ' 
আবিসিনিয়া দখল করিল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী অধ্িয়া ও 


- চেকোগ্লোভাকিয়! দখল করিল। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক 


সরকারকে উৎখাত করিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল জ্যাস্কোর প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রান্ত এবং জার্দানী ও ইটালী তাহার পিছনে সাহায্য যোগাইয়াছিল। 
এইভাবে হিট্লার-মুসোলিনীর আগ্রাসী নীতি ইউরোপের পক্ষে এমন 
বিপদ হইয়া উঠিল যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যুদ্ধ অবশ্ঠন্তাবী মনে 
করিল। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার পর ১৯৩৯-এর ওরা সেপ্টেম্বর 
ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪১-এ জাপান 
পার্লহারবারে মাঞ্চিন নৌবহরের উপর আক্রমণ করায় জাপান ও 
আমেরিকার মধ্যেও যুদ্ধ ঘোষিত হয়। 

যুদ্ধের প্রথম দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানীর যুদ্ধ বাধে 
নাই। কিন্তু প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও বিশ্বের একমাত্র সামাজতান্ত্রিক দেশ 
রাশিয়াকেই হিটলার ও মুসোলিনী তাহাদের ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় 
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প্রতিবন্ধক মনে করিতেন। তাই অনতিবিলম্বেই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ 
করিলেন। তখন এই যুদ্ধ এক সাধিক বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে দীড়াইয়া গেল, 
যাহার একপক্ষ হইল জার্মানী, ইটালী ও জাপান এবং অন্পক্ষ হইল ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিক! | ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা সমাজতান্তিক 
দেশ রাশিয়ার প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল. ail কিন্তু নিজেদের 
দেশরক্ষার স্বার্থেই তাহার! রাশিয়ার সহিত একযোগে হিটলারের বিশ্বগ্রাসের 
চেষ্টাকে প্রতিহত করিতে মনস্থ করিল | 

এই যুদ্ধ প্রথম দিকে জার্মান বাহিনীর বিপুল অগ্রগতি হইয়াছিল। . 
জার্মানী পূর্ব-ইউরোপের অনেক দেশ দখল করিয়াছিল, ফ্রান্স অধিকার 
করিয়াছিল, ব্রিটেনও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জার্সান-বাহিনী রাশিয়ার 
অত্যন্তরে অনেকদূর ঢুকিয়! পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুণ বাহিনীর 
প্রবল প্রতিরোধের সামনে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তাহার পর 
অক্ষণক্তিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুশ রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের সহিত 
মাঁক্কিন প্রেসিডেন্ট sated ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিল !একযোগে এক 
ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়া অগ্রদর হইলেন। মাকিন ও ব্রিটিশ বাহিনী 
যুক্তভাবে পশ্চিমদিক হইতে ও সোভিয়েত-বাহিনী পূর্বদিক হইতে আক্রমণ 
চালাইল। ইহারই ফলে ফ্রান্স মুক্ত হইল, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও মুক্ত 
হইল এবং সোভিয়েত বাহিনী অগ্রপর হইয়া জার্মানীর রাজধানী বালিন 
অধিকার করিল। হিটলারের পরাজয় হইল। তাহার আগেই মুসোলিনীর 
পরাজয় হইয়াছিল | জাপানেরও পরাজয় হইল মাকিন পরমাণু বোমার 
আক্রমণে । ১৯০৫ সালে এই যুদ্ধের অবদান হয় ফ্যাসিজমের চুড়ান্ত 
পরাজয়ের মধ্য দিয়া ৷ এই যুদ্ধের ফলেই পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ মুক্ত 
হইয়া সমাজতান্ত্ৰিক রাষ্ট্র হিসাবে দাড়াইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাক 
ভারতে কিরূপ হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে | . 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ ( U.N.O. ) 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী 
মারণান্ত্রের শক্তি এতদূর পর্যন্ত হইয়াছে যে এটম বোমার দ্বারা এক নিমেষে 


তৃ আবার হইলে জয়- 
লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ বিশ্বযুদ্ধ 
রা (Bra গৌণ, প্রধান প্রশ্ন দাড়াইবে পৃথিবীর অস্তিত্ব 


পরাজয়ের প্রশ্ন হইয়া য iS 
অথবা ধ্বংস। সুতরাং যুদ্ধ বন্ধ করিবার চিন্তা! রাষ্ট্নীয়কগণ আরও গুরুত্ব 
সহকারে করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে সম্মিলিত জাঁতিপুঞ্ সংস্থার 


উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই বৎসরে মধ্যেই মাকিন প্রেসিডেন্ট 


১৫২২ আধুনিক ইতিহাস - 


রুজভেণ্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক'মহাসাগরে এক জাহাজে 
মিলিত হইয়া এক সনদ রচনা! করেন যাহাকে আটলান্টিক চার্টার বলা হয়। 
ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠন গড়িয়া উঠে। 
পূর্বেকার লীগ অব্‌ নেশন্সের অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
লয়! সন্মিলিত জাতিপুঞ্ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মূল সংস্থা দুইটি । (১) 
সাধারণ সত! (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security 
C০uncil)। সাধারণ সভার প্রধান কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা ও নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এ সম্বন্ধে 
সুপারিশ করা। নিরাপত্ত৷ পরিষদের কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক শাস্তি 
ও. নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব কার্যকর কর! । যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে বা 
কোন যুদ্ধ শুরু হইলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 
করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব না হইতেছে, 
ততক্ষণ শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে শুধু সাধারণ সভার প্রস্তাব কার্যকর হয় না | 
সম্মিলিত জাতিপুঞপ্জের আদর্শ স্বীকার করিলেও সাধারণ সভার দুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাইলে তবেই নূতন কোন দেশ ইহার সদস্ত হইতে 
পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য যে কোন দেশ হইতে পারে না । ইহার 
নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী পাচটি বৃহৎ শক্তি, যথা, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স 
রাশিয়। ও চীন ইহার স্থায়ী সদস্য । ইহ! ছাড়া আরও সাতটি সদস্ত দেশ 
আছে যাহার! দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। 
নিরাপত্তা পরিষদের কোন প্রস্তাব ‘ভিটে!’ দ্বারা নাকচ করিবার অধিকার 
পাঁচটি স্থায়ী সভ্যের আছে | অর্থাৎ, পাঁচটি স্থায়ী সদস্ত একমত না হইলে 
নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পাশ হয় না। 
সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়াও জাতিপুঞ্রের কর্তব্য সম্পাদন 
করিবার,জন্য আরও কয়েকটি সংস্থা আছে। যথা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
পরিষদ ( Social and Economic Council ), আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
( International Court of Justice), অছি পরিষদ ( Trusteeship 
Council) এবং মূল দপ্তর (Secretariat )| সামাজিক অর্থনৈতিক 
পরিষদের অধীনে কয়েকটি বিশেষ সংস্থাও আছে। যেমন, আন্তর্জাতিক 
শ্রম সংস্থা ( International Labour Organisation ), বিশ্বন্বাস্থয 
সংস্থা ( World Health Organisation ), _ শিক্ষা-বিজ্ঞীন-সংস্কৃতিমূলক 
সংস্থা ( Educational-Scientific & Cultural Organisation ) 
প্রভৃতি । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রধান সচিব ( Secretary 
General ) আছেন, তাহার দ্বারা সদর দণরপরিচালিত হয়। 


ভারত ও তারতবাদীর উপর পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রভাব . ১৫৩ 
আসনু্পীলনী 


বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 
1. টিক চিহ্ন (/) দিয়া সঠিক উত্তর দাও £_ 
() আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল _ 
soca Sta OF ১৫৭৫ 0] ১৭৭৬ 0] ১৭৬৭ 0. 
(ii) “সামাজিক চুক্তির মতবাদের" অষ্টা ছিলেন_ - 
ভলটেয়ার [0 রুশো [1 মনে ঢ] এডমণ্ড বার্ক 7] 
(il) বাষ্প শক্তিকে কাজে লাগাইবার যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন_ 
আর্করাইট [] জেমস্‌ ওয়াট [] জর্জ হ্রিফেনসন O 


(iV) রুশ-বিগনবের নেতৃত্ব দেন_ 
কার্ল মার্বস[পিটার দি গ্রেটাভি, আই. লেনিন | 


সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন £ 


১। আমেরিকার ওপনিবেশিকগণ স্ট্যাম্প আইন কি বলিয়া বিরোধিতা 
করিয়াছিল? ; 
gy -উপনিবেশিকদের_ “স্বাধীনতার ঘোষণায়” কি বক্তব্য তুলিয়া ধরা - 
হইয়াছিল ? এ 4 

৩। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমেরিকার শ্যাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব 
4 কি ছিল? 


৪.। শিল্প বিপ্লব কাহাকে বলে? 
| ভারতের উপর এই বিপ্লবের প্রভাব কি হইয়াছিল? ; 
৪ ৬। প্রথম মহাযুদ্ধ ভারতের ন্বাধীনতা আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত 
করিয়াছিল? 
41 লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত নভেম্বর বিপ্নবের তাৎপর্য কি? 
৮। লীগ-অব্‌-নেশনস্‌_্যর্থ হইয়াছিল কেন? 
>I সম্মিলিত জাতিপুঞজের নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব কি? 
AAT Sts ৪ \ 
১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করিয়া উহার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কর। 
হ। নৌ-বিদ্রোহের কারণ ও ঘটনাবলী বিবৃত কর! 
১.৩. শিল্প বিপ্লব সম্বন্ধে কি জান ? ‘ 
১৪1 প্রথম রিশবযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর | 
"৫ । ১৯১৭ খীষ্টাব্দের রুশ বিপ্নবের বিবরণ দাও এবং ভারতের উপর উহার প্রভাব 


সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
৬। লীগ. অব্‌ নেশনদ্এর গঠন, উদ্দেশ ও কার্যকলাপ ART আলোচনা কর। 


al চীন বিপ্লবের ইতিহাস বিবৃত কর | 
el সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও কার্যকলাপ সপ্র্কে আলোচনা কর । 


e 


গরিমিট 


হুশ ভালিক। 
মুঘল AAG বংশ , 
(১) it (১৫২৬-৩০ খ্ৰীঃ ) 
| | | 
apes কামরাণ হিন্দোল আসকরি 
সি 
] 
(৩) তা (১৫৫৬-১৬০৫) হা 
| | 
{৪) জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) বা দানিয়াল 0 
) balks = adler sealed AS ns 
| | ৰ 
রাঃ পরভেজ (৫) খুরুরম (শাহজাহান) সীহ রিয়ার ‘ 
(১৬২৭-৫৯) t 
if I | | এ 
দারাশিকো zal (৬) ওুরংজেব মুরাদ 
| ভিসার) J 
1 | | | | I 
মহম্মদ (৭) See শাহ) মোয়াজ্জেম আজম আকবর  কামবক্ 
; [os | |] || 
(৮) FFL শাহ) আজিম্‌উস-শান রফি-উম্‌-শান জাহানশাহ 
(১৪) দ্বিতীয় আলমগীর (৯) ফারুকশিয়ার (১২) se শাহ 
(oe) দ্বিতীয় শাহ, আলম (১৩) আহমদ শাহ, 
(১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ, 
(১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, 
[ শেষ সম্রাট ] 


pion সরান নু 
মহম্মদ (১১) রফি-উদ্‌দৌলা, (১০) রফি-উদ্দ-দরাজাত 


বংশ তালিকা see 
মারাঠা রাজবংশ 
শাহজী 


| 
সইবাঈ শিবাজী- সয়রাবাঈ 
| (১৬২৭-৮০ খ্রীঃ) | 
প্রথম শভুজী তারাবাঈ-্রাজারাম-রাজসবাঈ 


(১৬৮০-৮৯) (১৬৯০-১৭০০) 


1 
শাহ ( দ্বিতীয় শিবাজী) . তৃতীয় শিবাজী দ্বিতীয় gat 


(১৭০৮-৪৯) (১৭০০-১২) (১৭১২-৬০) 
রামরাজ। 
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